ঞ্রীকৃ্ণ বিজয়। 


বঙ্গ ভাষার আদি কাব্য ) 
মহান্ভব 
শ্রীল মালাধর বস্-_উপাধি গুণরাঁজ খান 
মহোদয় গ্রণীত | 


কা? 


আযুত বাবু কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ 


মহাশয়ের অনুমত্যানুসা্জে, 








আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিওস্থ। অপ্যুরুক্রমে | 
কুব্বস্ত্যহৈতুকীং ভক্কিমিৎভ্ভৃতগুণো হরিঃ ॥- 





সভ্রাত শ্রীরাধিকা প্রসাদ দত্ত কর্তৃক 
১৮৯ নং মানিকতলা স্রীট, কলিকাতা, রামবাগানঃ 
বৈধ ভিপজিটারী বা৷ ভত্তিগস্থালার্থে 


প্রকাশিত। 


প্রীপ্রীচৈতন্যান্দ ৪১। 


ঞ্রীকৃ্ণ বিজয়। 


বঙ্গ ভাষার আদি কাব্য ) 
মহান্ভব 
শ্রীল মালাধর বস্-_উপাধি গুণরাঁজ খান 
মহোদয় গ্রণীত | 


কা? 


আযুত বাবু কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ 


মহাশয়ের অনুমত্যানুসা্জে, 








আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিওস্থ। অপ্যুরুক্রমে | 
কুব্বস্ত্যহৈতুকীং ভক্কিমিৎভ্ভৃতগুণো হরিঃ ॥- 





সভ্রাত শ্রীরাধিকা প্রসাদ দত্ত কর্তৃক 
১৮৯ নং মানিকতলা স্রীট, কলিকাতা, রামবাগানঃ 
বৈধ ভিপজিটারী বা৷ ভত্তিগস্থালার্থে 


প্রকাশিত। 


প্রীপ্রীচৈতন্যান্দ ৪১। 


811 10815 0986564, 


উপক্রমণিক। । 


এই কাব্যখানি বঙ্গবাসীগণের পক্ষে বিশেষ আদরের ধন । অনেক যদ্ধে 

ংগ্রহ করিয়া ইহাকে আমরা প্রকাশ করিলাম। আশ! করি সকলেই 
ইহ'কে আদর করিয়া পাঠ করিবেন । 

যে পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই 
গ্রন্থথানি বঙ্গভাষার আদিকাবা। আদিকবি গুণরাজঞ খান মহাশয় 
তেরশত পঁচানবব,ই কানায় ই গ্রন্থ প্রণুয়নে নিষুক্ত হন, এবং চৌদ্রশত 
ছুই শকান্দায গ্রন্থথনি সমাপ্ত করেন। ইহার পুর্বে চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি- 
ঠাকুর বঙ্গভাষায় কিছু কিছু রচনা! করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার! 
কোন ক্লাবা রচনা করেন নাই। তাহাদের রচিত কতকগুলি অসংলগ্র 


"গীত মাত্র আমরা দেখিতে পাই, চৌন্দশত শকের পুর্ব রচিত কৌন বঙ্গ 


ভাষার কাবা আমাদের চক্ষু গোচর হয় নাই। 

৬শ্রীকষ্ণবিজয় গ্রন্থের রচনা অতিশয় সরল, এমত কি বঙ্গীয় অর্দশিক্ষিতা 
রমবীগণ ও সাষান্ বর্ণজ্ান বিশিষ্ট নিম শ্রেণীর পুরুষগণ এই গ্রস্থ অনা” 
য়াশে পড়িতে ও বুঝিতে পারেন । এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কত নয়। ইহার 
পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক 
স্থলে ষোল সতর অক্ষর বা বার তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার 
অনেক শবই তাতকালিক ব্যবহৃত শন্দ। সে সকল শব্দের অর্থ, নিতান্ত 
রাটীয় লোক ব্যতিত বুঝিতে পারেন না। ইহাতে যতই দোষ থাকুক, 
বিশু!তি লোকেরা যেকূপ চসার্কে মাহ করেন, আমরা কাব্য ঙ্ন্ধে উহাকে 


শ্রীজীরু্চ বিজয় । [ উত্নুক্রননিকা । 


তদ্ধগ মান্ত করি এই পুস্তকের অভাব থাকিলে কোন বঙ্গীয় পুস্তক(লয়কে 
সম্পূর্ণ বলা বাইতে পারে না। 
অধিকন্ত এই গ্রন্থ পাঁরমার্থিক লোকদিগের পক্ষে গরম আদরণীয়। বৈষ্ণ- 
বাগ্রগণ্য পৃজ্যপাদ শ্রীগুণরাজ খীন মহাশয় সর্ধশাস্ত্র শিরোমণী শীত্ীমভভাগ- 
বত গ্রন্থের দশম একাদশ বে সাধারণের আঁদরণীয় অনুব'দন্ধপ এই 
্রন্থ গ্রণয়ন করিয়াছেন । তন্লি্ষন এই গ্রন্থের যে কি মাহাত্ম্য তাহা এই 
কষু্রু উপক্রমণিকায় আমরা বলিতে পারিনা ।) বৈষ্ণব জগতে এই গ্রন্থখানি 
সর্বত্র পুজনীক্ষ | ী্ীটৈতন্তচরিতা মৃত, মধাঁথণ্ডে পঞ্চদশপরিচ্ছেদে 
।কুলীনগ্রাদের বস্থ বৈষ্ণবদিগের গ্রবংশা স্থলে প্রন্নীমহাপ্রভ্ত এইরপ 
।কহিয়াছিলেন £- 
কুলদীন গ্রামীরে কহে সন্মান করিরা। 
প্রতান্দ আমিবে যাত্রায় পষ্ডোর লঞ্া।॥ 2 
গুণরাজ খান কৈল আীকুষ্ণবিজয় । 
তাহে এক বাক্য তার আছে গ্রেমময় ॥ 
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ । 
এই বাক্ো বিকাইন্ তাহার বংশের হাত ॥ 
তোমার কি কথা কলদার গ্রামের কুকুর । 
পেহ মে'র প্রিয় অন্য জন বভদূর ॥ 
ৃ এই গচ্থের প্রাদাণা, পুজবীয়তা ও উৎকর্ষ উপরোক্ত পদ্যের দ্বারা প্রমা- 
। শীত হইতেছে । থে গ্রন্থ পাঠ করিরা ্রীন্রীমহাপ্রহ্ব এরূপ প্রসংশা করি- 
] ফাছেন, সে গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বে কত আদর লাভ করিবে তাহ। 
৷ আমাদের বল! বাহুল্য 
তর পাঠকমহাশয় ওঁতস্থুকা সহকারে প্রীগুণরাজ খাঁন মহাশয়ের পরি- 
| চয় জিজ্ঞাসা করিবেন, সন্দেহ না [ই। আমরা ঘে কিছু অবগত আছি তাহা 
| লিখিতেছি। বঙ্গীর সম্রাট আদিশুর বৌদ্ধধর্ম দুষিত বঙ্দদেশে আচার 
সম্পর ত্রাঙ্ষণ কারস্থাদি না! দেখিতে পাইয়া! কান্তকুজ হইতে পাঁচটি স্ুত্রাঙ্গণ, 
ও পাঁচটি স্ুকায়স্থ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চ জন কায়স্থের মধ্যে জুসুক্ভা 
ও সরন্ধনতি দশরথ বসু মহাশিয় গৌড় দেশে আপিম়াছিলেন, তাহ: রই 
বলের রয়োদশ পর্ধ্াস ীগুরাজ খান উত্পন্ন হন। উহার প্রক্কত নাম 
প্ীলালীরর বঙ্গ, গৌড়ীয় সম্রাট দত্তকউপাধি গুণরাজ খানে । পর্যায় যথাঃ 


রা 


রশলক। 
টঙ্যা বসু 
হংস বস্গুখ। 
শিরা বঙ্গ বোগাওা)। মুক্তিরাম বন্থু (মাইনগর)। অলঙ্কার বনছ বেজ) 
] 
মালোদুর বঙ্গ. 
অনন্তরাম বস্ু। 
.গুণীনায়ুক বঙ্গ। বীণানায়ক বঙ্গ 


বাধ বছ। ২" 


তে ] জর 
লক্ষ্মীনাথ রম্থ। চক্রপ।ণি বনু । উদয়টাদ বস্থু। লৌহ বস্গু। নি বস্থু। 
[ও ৮ ৫ 


] ] 
ও উীপতি [নু অফ্যুতানন্দ বন্ধু । 
চর নন! তিলোচন বস্থ। বটেশ্বর বন্থু। শরজাপিতিবন্থ। ] 


]. এ ] 
[ ঈশান বস্থু। সাগর বন্থ। কুপারাম বন্থ। 


র্ 1 1 
ভখিরথ বনস্থু। কামেশর বন । সদানন্দ বন্থ। বশিষ্ঠ বসু? 


্ 1 হ নু ০ তর ্ 
 মালাধর বন্থ--উপাধি গুণরাজ খান। 
ইহার চৌদটা পুজ, তত্মধ্যে দ্বিতীয় লক্গীনাথ বস্ত্র উপাধি সঙ্যরাঁজ 
হান। - তত্ত পুত্র প্রত্রীমহাপ্রতূর পার্ষদ প্রীরামানন্দ বস্ছ। রামানন্দ বঙ্গ 
ঠ্দশ পর্যায় | 








1 হীকৃষ্ণ বিজ্র।  [উ্ক্রসণিকা । 


. ১২৯২ সালের শীতকালে আমরা শ্রীকুলীনগ্রাম পাঁটে বিশেষ অনুসন্ধাল- 
পুর্ধক বস্থ মহাশয়দিগের বাঁটা হইতে এই কুলছী সংগ্রহ করিয়াছি। 
তথায় জানিতে পারিলাম যে শ্রীমালাধর বস্থু মহাশয় অতি প্রসিদ্ধ ধনশালী 

- পুরুষ ছিলেন । তাহার গড় ও দেবালয়াদি দর্শন করিলে বৌধ হক্স ফে. 
তাহার রাজপ্রী অতিশয় সমৃদ্ধিপ্রঞ্লিনী ছিলেন । গুণরাজ খাঁন মহাশয়ের 
একটা সামাজিক সাহসের পরিচয় পাইয়াছি। বল্লালী কৌলীন্ত প্রথাকে 
সারহীন জানিয়া অন্মদীয় পূর্বপুরুষ শরীপুরত্বষাতুম দত্তবংশীয় বালি সমা- 
জের দত্ত মহাশক্বগণ উহা কখনই স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ভাহাদের 
সহবাসী ঘোষ, বন্ ও মিত্র বংশীয় মহাশয়গণ ত্র প্রথা তখন ভাল বলিয়া 
স্বীকার করেন। মহাক্সী মালাধর বস্তু তদীয় ধী-শক্তিদ্বার! উত্ত প্রথার 
ভাবী অমঙ্গলজনক, ফল লক্ষ্য করিতে পারিয়া আপন আত্মীয় পুরন্দর., 
খানের অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্বক - শ্রীপুরষোত্তম বংশীয় ত্রয়োদশ পর্ধযা় 
শ্রীপতিদত্ত মহাশয়ের কন্ত'র সহিত তাহার জোোষ্ঠ পুজের উদ্বাহ কার্য্য 
নির্বাহ করেন। তদ্দারা তিনি বল্লালী ও পৌরন্দরীয় প্রর্থা-' অপেক্ষা 
কান্কুজ হইতে সমাগত স্বশ্রেণী কায়স্থ্ের সহিত বৈবাহিক কার্ধোর উৎ- 
কর্ষ স্থাপন বরেয়া গিয়াছেন। বর্তমান কায়স্থ সমাজের অবস্থা ধাহারা 
পর্যালোচনা করেন তীহার বক্লুলী ও পৌরন্দরীয় প্রথার উপস্থিত মন্দ ফল 
ৃষ্টে শ্রীমালাধর বন্ধুর কার্ধ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। 

আমর! যে হস্তলিপি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম তাহাতে 
পাওয়া খায় যে ্রীন্রীমহাপ্রভূর অবির্ভাবের ছুই বৎসর পুর্বে ১৪০৫ শকাবাঁয় 
ভ্রীদেবানন্দ বস্থু কর্তৃক প্র গ্রন্থ লিখিত হয়। জাহানাবাদের নিকটস্থ কয়া 
পাঁট ঘদনগঞ্জ নিবাসী, শ্রীমছুদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের বংশজাত জ্রীযুত 
হারাধন দত্ত মহাশয়ের অনু গ্রহে আমরা এ পুরাতন হস্তলিপি খানি প্রাপ্ত। 
হুইয়াছি। প্রসিদ্ধ আউল মনোহর দাস বাবাজী উত্ত গ্রন্থ কপারাম সিংহ 
মহাঁশয়কে দিয়া ছিলেন। তিনি উক্ত দত্ত মহাশয়ের অতি বৃদ্ধ প্রমাতামহ' 
হস্তলিপি খানি 'মণ্ডের ভুলট ছাঁচের কাগজে লিখিত, অত্যস্ত জীর্ঘ ও স্থানে 
স্থানে উদ্ধার করা হইয়াছে ।: শ্রীঘুক্ত হাঁরাধন দত্ত মহাশয়ের নিকট' 
বঙ্গবাসীগণ - এই গ্রন্থপ্রকাশের জন্ খণি রহিলেন। 


প্রকাশক ৪ 


শ্রীপ্রীকৃষ্ণ বিজয়। 


শীত্রীরাধা কৃ চরণেভ্যো নমঃ । 


নারায়ণং নমক্ষত্য নর নরোভমমূ। 
দেবীং সরন্বতীঞ্চেব ততে| জয় যুদীরয়েছ ॥ 


শ্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিধন। স্ষ্ট স্থিতি প্রলয় যত তাহার কারণ ॥ 
শক ভাবে বন্দ হরি ঘোড় করি হাঁত। নন্দ নন ক্ৃঞ্চ মোর প্রাণনাথ॥ : 
রন্ধা সহেশ্বর বন্দ স্থষ্টির সহাঁয়। গণপতি প্রণমহ বিস্ব হরতায়॥ সর্ধদেব 
গণের বন্দিয়া চরণ; ক্কৃষ্ণের চরিত্র কিছু করিল রচন॥ লক্মী সরশ্বতী বন্দ 
তাহার ছুই নারী। বাঁছার প্রসাদে সর্ব লোক পুরস্করি ॥ _ ত্রিভুবনেশ্বরী 
দেবী জগত জননী। প্রক্কতি স্বরূপ। দেবী টির পাঁলনী ॥ ধীহার পাদপদ্ম 
্মরি ইন্দ্র তরিজগতের রাজা। বদ্ধা আদিদেবগণে করে যাঁর গুষ্টা। শুভ 
আদি অন্থরের করিয়। নিধন। দেব খধি রক্ষ/ কৈল চরাচরগণ ॥ যাহার 
প্রসাদ মোরে হইল আচম্বিত। যুক্তি দাও করি বলি কৃষ্ণের চরিত ॥ গোঁ- 
নাঞীর জন্ম কর্ম কে বলিতে পাঁরে। লোঁক হিত কারণে যতেক অবতারে ॥ 
আকাশের তারা যদি একে একে গুণি। সমুদ্রের জল যদ্দি ঘটে প্রমানি ॥ 
পৃথিবীর রেণুযদি করিয়ে গণন। তবু কি বলিতে পারি কৃষ্ণের কারণ ॥ বরি- 
যার বৃষ্টিধারা। গণিবারে পারি। কৃষ্ণের চরিত তবু বলিবারে নারি ॥ সংসার - 
ষাগর লোক করিবে তাঁরণ। ভাগবত অবতারি হিতের কাঁরণ ॥ ভাগবত 
শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে । লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাস্থথে ॥ ভাগবত 
অর্থ ফত পয়ারে বান্ধিয়া। লোক নিম্তারিতে বাই পাঁচালী রচিয়া ॥ ভাগবত 
শুনিতে অনেক অর্থ চাহি। তে কারণ ভাগবত গীত ছন্দে গাঁই॥ কলিকালে 
পাপ চিত্ত হব সব নর। পাচালীর রসে লোক হইব বিস্তর ॥ গাইতে গাইতে 
লোক পাইব নিস্তার । শুনিয়া নিষ্পাপ হৃব সকল সংসার 1 সাদরে শুনিহ 
নর না করিহ হেলা। তবসিক্ছু তরিবারে এই হইল ভেলা ॥ ধন্ম অর্থ কাম 
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দাহন তুষ্ট যেন মতে কৈল। মখুরার লোক সব দ্বারিকাঁ চলিল-] কাপ যবন 
বধ বলিব এক চিত্রে। মুচুকুন্দ মুক্তিপদ পাইল যেন মতে | রেবতীরে বিভা 
কল দেব হলধরে। কান্ধে লাঙ্গল দিয়া বলাই-ছোট কৈল তারে । কহিব 
অস্কৃত কথা৷ কুক্ীনী স্বয়স্বরে। যাহাতে হইল! কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বরে] জাঘু- 
বতী সত্যভামা বিভা একবারে |” মণি হরণ যত কৈল গদাধরে॥ তবেত 
কালিন্দী বিভা হস্তিন! নগরে । মিত্র বৃন্দীভদ্রার বলিব ্ব়ম্বরে ॥ নগ্রজিতা 
লক্ষণ! এ দুইত স্থন্দরী। বৃষ বাদ্ধি মৎস বিদ্ধি বিভা কৈল হরি॥ নরক 
রাজা মারি বিভা কৈল'গদাধরে । যৌল সহত্র একশত কন্তা বিভা! একবারে 
শন্বরের বধ গিয়া কৈল কামদেবে। ইন্দ্র যিনি পারিজাত আনিল মাধবে ॥ 
কুক্নীনীর রস ক্রীড়া কৈল গদাধরে। বাঁণযুদ্ধে অনিরুদ্ধ উষা দ্বয়ন্বরে ॥. যেন- 
মতে নৃগ রাজার শাপ বিমোচন | বলের বিক্রমে ছূধ্যোধনের কন্ঠার হরণ ॥ 
যমুনা টানিল বল দিয়া তাহে হাল। দ্বিবিদ বানর বধ বিক্রমে বিশাল ॥ 
আঁদিয়! নারদ মুনি দ্বারকী নগরে। দেখিলত শ্রীহরি প্রতি ঘরে' ঘরে ॥ 
শৃগাল বাজ্দেব বধ করিল শ্রীহরি। বলিব যেমতে পুঁড়িল কাঁশীরাজার পুরী ॥ 
জরাসন্ধ মহারাজা বধিল যেন মতে। রাজস্থয়ে শিশুপাল মারিল জগন্নাথে । 
বলিব শাল্যের যুদ্ধ এক চিত্ত মনে।* আপনা পাসরি তবে দেব নারায়ণে ॥ 
মুচুকুন্দ গ্রামে যুদ্ধ হইল যেন সনে। কত দস্তবক্রের বলিব নিধনে ॥ বজ- 

নাভ বধ কথা অভ্তত সংসারে | ক ল্ইয়। বিপ্র গেল! দ্বারক1 নগরে ॥ 
কহিব সকল কথা অস্কৃত কথন । ক্র্ধ্য গ্রহে প্রতাসকে করিল গমন ॥ বস্থ- 
দেব যজ্ঞ কথা কহিব ভাল মতে । লাখি মারি ভৃগুকুষ্ণে পরীক্ষা লইতে ॥ বৃকা- 
স্থুর বধ কৈল যেমত প্রকারে । যেই মতে ব্রাক্গণের মরিল কুমারে ॥ আনিয়া 
দিল ত্রাঙ্গণের এ নব কুমারে। অর্জুন কহিতে গেলা সপ্তদ্ধীপ পাঁরে ॥ মায়ের 
ছয় পুত্র আনিল ধেমনে। বলিব পুভদ্রাকে হরিল অজ্ঞুনে ॥ নারায়ণ নাম 
ফল কহিব একে একে । অজামিল মুক্তি পদ পাইল যেমতে ॥ ব্রহ্মা আদি 
দেব আসি দ্বারকা নগরে । বৈকুষ্ঠ যাইতে কৈল দেব গদাধরে ॥ ব্রহ্ম শাপ 
লক্ষ করি উৎপাত করিল। উদ্ধবেরে দয়া করি যোগ সব বৈল॥ বিশ্বরূপ 
উদ্ধবেরে দেখাইন শ্রীহরি। প্রভাদে বাদব সব যুদ্ধ করি মরি॥ বলদেব 
তথ ত্যাগ শুনিল শ্রীহরি। শরীর ছাড়িদ্।! গেলা বৈকুষ্ঠ পুরী ॥ স্বর্গীরোহণ 
কুথ। কহিৰ একে একে। অঞ্জুনেরে বল হীন কৈল হীন লোকে ॥ 
ভারাবতারণে হরি গোকুলে অবতার। একে. একে কহিব যত করিল 


অবতারেন্ব কারণ ] শ্ীত্রীকষ্চ বিজয় । ৫ 


প্রচার ॥ এক চিত্ৰে শুন নর সংসার তারণ। গুণরাজ খাঁন বলে বন্দি 
নারায়ণ ॥ 


পঠ মগ্জরী রাগ। 


কংশ আদি মহাস্থরে, পৃথিবীর গুরুভারে, কল্পমান দেবী বন্থমতী। 
নারিব.সহিতে ভার, যাই আমি রসাতল, শুন গুন দেব প্রজাপতি । পৃথি- 
বীর ক্রন্দন শুনি, প্রজাপতি যুনে গুণি; নষ্ট হইল সকল সংসার। প্রবল 
অন্গর বলে, দেবী যায় রসাতলে, কোন মতে হয় গ্রতিকারণা ইন্দ্র আদি 
দেব গণে, বসিয়াত একাসনে, যুক্তি কৈল দেব প্রজাপতি । অসুর প্রবল 
বলে, দেবী যায় রসাতলে, নিবেদিল দেবী বস্থুমতী ॥ নারিব সহিতে ভার, 
যাই আমি রসাতল, ক্মীরোদ সমুদ্রের তীরে। কহিব সকল তত্ব, অস্থরে 
করয়ে যত, জানি হরি করিব প্রতিকারে ॥ এত বলি দেবগণ, হইল সবে 
এক মন, ক্ষীরোদ সমুক্থে সবে যাই। চলিল! সে দেবগণ, বখা আছেন 
নারায়ণ, ক্ষীরোদ সমূজে লাগ পাই ॥ ইন্্র আদি দেব যত, হয়ে সব চম- 
কিত, অস্রেত করয়ে নিধনে । সকল সংসার মাঝে, শুন দেব দেবরাজ, 
নিবেদিয়ে তোমার চরণে ॥ কংশ আদি মহান্গুর, মুষ্ীক চাস বীরে, তৃণা" 
বর্ত শকট পুতনা। অরিষ্ট ধেস্থক কেশী অদাস্থুর, বনবাসী, আর বীর 
তাই অষ্ট জনা॥ জরাদন্ধ মহামতি, মগধের নরপতি, বান বাছ স্হত্রেক 
ধর। রনী হ্ট পাপাশয়, শঙবরাদি মহাশয়, শাল্য পৌও, দ্বিবিদ বানর ॥ 
বান্ছদেব শৃগাল,-বিক্রমেত বিশাল, শিশুপাল একাল যবন। প্রবল অনথর 
বলে, পৃথ্থী যায় রসাতলে, নিবেদিল তোমার চরণ ॥ ব্রঙ্গার বচন শুনি 
হাসি বৈল চক্রপাণি, শুন ব্রন্ধা না করিও ভয় । অস্থর প্রবল বলে, দেবী 
যায় রসীতলে, যানি আমি চিস্তিব উপায় ॥ চল সবে যাহ ঘর, না করিহ ভয় * 
ডর, এক বোল শুন প্রজাপতি । পৃথিবী মগুলে গিয়া, নিজ নিজ অংশ হৈয়া, 
চা গৃহে করাহ উৎপত্তি ॥ যত স্বর্গ বিদ্যাধরী, তিলোত্তধা আদি করি, 
জন্ম গিয়া রাজার ভুবনে | স্থুর পুরে ঘত বৈসে, কৈল আমি আদেশে, ঝাট 
চল সর্ধব দেবগণে ॥ স্বর সেন যছ রাজা, বস্থদেব তার প্রজা, দৈবকী তাহার. 
বনিতা। দৈবকী উদরে আসি, জনমিব- গুন তুমি, মনে কিছু না কক্সিহ 
চিন্তা ॥ প্রথমেত ছয় জন, কংশ করিব নিধন, সপ্তমেত অংশ অবতারে। 
অষ্টম গর্ভ তাহার, জন্ম হব আমার; স্বরূপেত কহিল তোমারে ॥ এত সব, 
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উত্তর, কহিলেন গদাধর, পুনরপি মহামায়া ানি। গুন দেবী ভবানী, 
ত্রিজগত মোহিনী, স্থপ্ি স্থিতি প্রলয় কীরিনী ॥ তোমা হইতে সংসার তুমি 
সর্ব আধার, দুঃখ শোক দারিদ্র নাশিনী । তোমা সেবি সর্ব জন, বিপদ 
কর বিমোচন, তুমি দেবী জগৎ জননী ॥ আমার বচন ধরি, চল যাহ বলী 
পুরী, ষট্‌ গর্ভ আন ঝাট করি। ক্রৈবকী উদরে লইয়া, একে একে জন্মাহ্‌ 
গিয়া, পুনরপি লিহ সেই পুরী ॥ তবে যোগ নিদ্রা হইয়া, দৈবকী উদর 
গাইয়া॥ সপ্তম গর্ত কাড়ি আনি। গর্ভপাত-ছল করি, রোহিনী উদরে 
ভরি, সর্ব কর্ণ করিবে আপনি ॥ তবে নন্দ ঘরে গিয়া, যশোঁদা উদর 
পাইয়া, থাকিহ তুমি কংশ মোহিবারে। ভাগডিয়াত কংশ রায়, ঘাইহ তুমি 
নিজালয়, যশ যেন ঘোধর সংসারে ॥ এত সব শ্রীহরি, দেব গণে আজ্ঞা করি, 
শুনি সবে গেলা নিজঘরে । গোপাঞার 'আদেশ যত, শিরে ধরি সর্বত্র, দেব 
গণে চলিল! সত্বরে ॥ ও] বৃপ কংশাঙ্গরে, ভগিনী আনি নিজ ঘরে, বিভাঁ- 
দিতে করিল-শুভদিনে। বল্গদেব বর আন, বিভা দিল ভগিনী, যৌতুক দিল 
নানা ধনে ॥ দৈবকী বিভা। করি, বস্থুদেব মধুপুরী, কৌতুকে করিল গমন। 
তবে নৃপ কংশান্থারে, অনুত্রজি কতোদুরে, পদতরজে লইয়া বন্ধু জন॥ হেনই . 
সময়ে বাঁণি, আকাশে হইল ধ্বনি, শুন কংশ অদ্ভুত কথা। দৈবকী ভগিনী 
তোরি, অষ্টস গর্ভেতে হরি, বৃত্যু পে উপজিব তথা ॥ শুনি কংশ বিমন; 
ভগিনী কর নিধন, হেন মন হইল তাহার । বুঝিয়াত বস্থদেব, করে তবে 
অন্ুসেব, হেন রাজ! নহেত বিচার ॥ উহার উদরে ববে, উপজিব শিশু তবে, 
দিব তোরে না করিহ ঘান। ভগিনী জীবন তোর, নাহি ভদ্র কংশাস্তুর, এক 
বার দেহ প্রাণদান ॥ শুনিরাত বৃপসণি, অতি সকরুণ বাণি, দয়াকবি ক্ষম] 
কৈল মনে । বিমন হইল রাজা, না করিল তার্‌ পুজী, ঘর গেলা বিরস বদনে ॥ 


“হর চরণ মনে, গুণ রাজ খান ভনে, কুঞ্চ জর শুনি সর্ঘ জনে । কলিকালে 


্বর্প তন্ত্র, নাহি আর কোন মন্ত্র, হরি হরি কর স্মরণে ॥ 


আীরাঁগ। 


ভয় চমকিত বস্থদেৰ মহাশয় । দৈবকী সহিত গেল! আপন নিলক্ক ॥ 
ংশের যে পাপের চেষ্টা, দেখিল আপনি! গুপ্তভাবে কৈল বিভা নামেত 
রোহিনী ॥ তবে কত কালে দেবী দৈবকী ভাবিনী। ধরিল প্রথম গর্ভ কংশ 
রাজ! শুনি ॥ উপজিল পুত্র নিল কংশ বরাবরে। সুন্দর দেখির] শিশু দর! 


ইদবকীর পুত্রের বিবরণ 1]  শ্রীশ্নীক্ বিজয়। রঃ ্ 


কৈল ভারে ॥ ইহা হইতে মৃত্যু নাহি কহিল ভবানী । দৈবকী অষ্টমগর্ভে দেহ 
মোরে আনি॥ ছাওয়াল লইয়া যাহ আপনার ঘর। ইহা হইতে ভয় কিছু 
নাহিক আমার ॥ তবে বস্থদেব গেলা নিয়া নিজ স্ৃত। দেখিয়। দৈবকী মনে 
হইল কৌতুক ॥ তবে কত দিনে হৈল দ্বিতীয় কুমার। তাহ! লইয়া গেলা 
কংশ রাজার ছরার 1 তাহা। না মারিল রাঙ্জা.কংশ নরপতি। তিন চারি পাচ 
ছয় হইল উপনিতি ॥ হয় জন! না মারিল কংশ মহাশয় । হেন বেল নারদ 
মলি আইল তথায়। দেখিযখত ঘুনিরে উঠিল কংশ রাজা। পাদ্য অর্থ্য দিয়া 
তার বহুত কৈল পুজা ॥ নানা দেশের নানা কথা কহে মুনি । নিভৃতে 
কহিব কিছু কহিল উত্তর ॥ শুনিয়াত কংশরাঁজা চমকিত দনে ॥ নারদ কহস্তি 
কথা শুনে নিজ কানে ॥ তোঘার অনেক নিন্দা পৃথিবী বপিল। গুনিয়াত 
প্রজাপতি গোসাও্ীরে নিবেদিল॥ গোসাঞ্ীর আন্ত! হইল তোমা বধিবারে । 
'আপনি অষ্টম গর্ত দৈবকী উদরে ॥ সকল দেবের জন্ম হইল মহীতলে । একে 
একে নাশ তোরে কারব সকলে ॥ বুঝি সত্বরে থাক না করিহ আন। তোম! 
বধিবারে সব দেবের পয়ান॥ বলির নারদ গেলা কংশ মনে গুণে। ডাক 
দির। পাত্রমিত্র বন্ধুন আনে ॥ নারদে কহিল বত মিথ্যা কিছু নহে। কিমতে. 
ভাল হয় চিত্ত উপায় ॥ দন্ত! করিল তবে সকণ অন্গুরে। *্যেই যথা পাএ 
সেই বি হিংসা করে ॥ আদেশিল কংশ বাজা বকল অস্থরে। দৈবকীর ছয় 
পুত মার একবারে ॥ বনথদেব দৈবকী আনহ কারাগারে । লৌহ পাশ নিগড় 
দিয়া বান্ধিল তাহারে ॥. যথাদান যথাযোগ্য বিষ্ণুর সেবন। গোত্রা্ণ আদি 
যত করয়ে হিংসন ॥ হেন সময়ে দৈবকীর গর্ভ সাত মাস। যোগ নিদ্রায় ভগ- 
বতী হইল দাত মান ॥ নিজ ছলে গর্ভ কাড়ি নইল সত্বরে। প্রবেশ কব্রাইল 
লইয়া রোহিনী উদরে ॥ দৈবকীর গর্ভপাঁত জানাইল কিন্করে। শুনিয়াত হত- 
শ্রদ্ধা হইল নৃপবরে ॥ নারারণ অংশ তেজ জগত দ্বিগন। শুক্ল রপ ধরেন 
গোসাএী ষ্টার কারণ ॥ রোহিপিতে দেবী গেল নন্দমঘোষের ঘরে। বন্গদেব . 
ঈৈবকী পাঠাইল কারাগারে ॥ তোমা সম সখা নাই এতিন ভুবনে। রাখিহ 
আমার নারী'তোমার সদনে ॥ দৈবেতে আমার হইল এমন বন্ধন। পুত্র 
হইলে ছুহার তুমি করিহ পালন । গুপ্ত বেশে রোহিণীর কতকাল গেল। সর্ব, 
গপে সম্পূর্ণ দেবী পুত্র প্রসবিল ॥ পুর দহিত দেবী নন্দ গৃহে বৈসে। নাজা- 
নিল কেহ তথা আছে গুগুবেশে॥ কতকালে বন্দিশালে দৈবকী সুন্দরী । ব- 
. স্থদেব সহযোগে খতু্সান করি গৌসাঞ্ীর আজ্ঞা! কডু খণ্ডন নাধায়। বন্দি- 


রর শ্ত্রিরুষ্ণ বিজয়) [ গর্ভে কৃষ্ণাবিভাব 


শালে পুনরপি গর্ভ কেতু পায় ॥ হরি হরি নারায়ণ গর্ভ বাস কৈল। ত্রিজগত 
মোহনরূপ দৈবকী ধরিল ॥ দেখিয়াত তেজময় সব অন্চরে। দৈবকীর উবে 
গর্ত আানাইল রাজারে ॥ শুন গুন ওহে বীর কংশ নৃপবরে। ছুইমাষ গর্ভ হইল 
দৈবকী উদরে ॥ গুনিয়্াত কংশ রাজ! দেখিতে আইল। দৈবকীর গর্ভ দেখি 
প্রাস উপজ্জিল॥ কান কাল মর ক্র বলে নরপতি ৷ ভাল মতে রাঁখিহ সবে 
করিয়াশকতি ॥ প্রতিমাসে আসিয়া মৌরে করাইহ স্মরণ । স্বরূপেত এইগর্ডে 


. আমার মরণ ॥ বলিয়াত কংশরাঁজা গেল! নিজবাঁস। মৃত্যুূপে গর্তৃকুষ্ণ চিন্তিল 


৯ 


আভাস ॥ ডিন চারি'পাচ মাস গণি অনুচরে । প্রতি দিন বাজারে করয়ে 
গোচরে ॥ ধরিল দৈবকী গর্ভ দেখি তেজময়। দে'বলোক মর্তলোক কৰে জয় 
জয় ॥ নিরপ্রন নিরাকার দেব শ্রীহরি। মনুষ্য শরীরে আসি গর্ত বাস. করি ॥ 
অদ্ভুত চমৎকার সকল সংসারে । ব্রহ্মা! আদি দেবগণ আইল! দেখিবারে ॥ 


: জ্যোতির্ক্স দেখি ব্রহ্ধা দৈবকী উদরে | দণ্ডবৎ প্রণাম স্তৃতি করিল বিস্তরে ॥ 


তৃমি দেব নিরপ্রীন তুমি প্রজাপতি। তুমি দেব মহেশ্বর তুমি সর্বগতি ॥ তুমি 
চন্ত্র তুমি কধর্য তুমি তারাগণ। তুমি ইন্্র বক্ষণ তুমি হুতাস পবন। দশদিগ- 
পাঁল তুমি সবার কারণ। তুমি দিবারাত্রি তুমি দণ্ড প্রহরণ। তুমি জপ তুমি 
তপ তুমি ষক্রীন। তুমি যোগ তুমি ভোগ তুমি ব্রহ্মজ্ঞীন। স্থপ্টিস্থিতি প্রলয় 
তুমি মে নারায়ণ । তোমার নিদ্রা নিদ্রী জাগিলে-জাগরণ। নিগুণ নির্পেপ 
ভুমি কৈলে গর্ভবাদ। ভক্তবৎসল তুমি করিলে প্রকাশ ॥ মোহিয়াত কংশ 
মার মানুষ শরীরে। পৃথিবীর ভার হর মারিয়া অন্গরে॥ এতবলি ব্রক্মাদি 
দেব প্রণাম করি। চলি গেলা দেবগণ যার যেই পুরী ॥ দশমাস পূর্ণগর্ত 
ত্বকী উদরে। দ্বিগুণ রক্ষক দিল কংশ বৃপবরে ॥ ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষ 
অষ্টমি গুভ তিথি। শুতক্ষণে শুভদিনে রোহিণী নিশাপতি ॥ দিন অন্ত 
গেলা রাত্রি প্রথম প্রহর। মেঘে আচ্ছাদিত হইল সকল নগর ॥ গগণমণ্ডল 
সব মেঘে আচ্ছাদিল ॥ অতি ঘোর অন্ধকার দিশাভাগ হইল। ছুগ্নারি প্রহরী 
তবে সবে নিত্রী। গেল ॥ অতিশয় নিদ্রায় সবে অচেতন হইল। ছুই প্রহর 
রাত্রি ছৈল চন্দ্রের উদয়। লগ্নে আমি গুরু বৈসে ভৃগুর তনয় বৃষে 
উচ্চ চান্দ মকরে ভূমি স্থৃত। তুলাক্ম শনি কন্যায় বুধ অতি অন্ভুন্ধ ॥ 
চান্দের হোঁরায়ে দেখে ত্রিকুল সময । শুদ্ধিহেতু দৈত্য শুরু মিধুনে অর্ধকায়। 
প্রসন্ন দশদিক প্রুসন যামিনী। প্রসন্নত তাবাগণ প্রসন্ন রোছিণী॥ প্রসঙ্গত 
নদনদী প্রসঙ্গ মাগর। দেবগণ লইক়্া হে দেখে পুরন্দর। ছেনই সময় ক্ষেল 


'সীরষ্চের আ্বাস বাক্য ] শ্রীতীকফ'বিজয়। ০, দর 
মাহেন্জ হইল । হুন্দরী টৈবকী দেবী পুত্র প্রসবিন॥ জয় জয় শব্দ হইল 
সঞ্চল ভুবনে । কৃষ্ক আঁবি9্াঁব কৈল গুণরাজ ভনে | 


কল্যাণ রাগ ॥ 


শঙখচক্র গদ! পদ্ম চতুভূর্খী কলা। মঞ্চর কুগল কর্ণে গলে বনষাল1॥ 
হীরা মণি মাণিক্য মুকুট শোঁভে শিরে। হেম অঙ্গুরী শোতে বলয়! ছুই করে ॥ 
পাএতে স্থপুর শোভে শ্রীব$সাি পতি। ডাহিনেত রক্ষী শোভে বাষে লবব- 
স্বতী ॥ পারিষদণে স্তব করেন বিস্তর। বহুদেব দৈবকীর কীপিল অন্তর ॥ 
নারাকসখ রূপ দেখি মনে মনে গুণি। কি বলিব কি করিব কিছুই নাজানি॥ 
জগতের নাথ হরি সংসারের সার। স্বষ্টি স্থিতি প্রলয়ে ধাহার অধিকার ॥ 
হেন পূর্ণ ব্রন্ষদেব আসিয়া জন্মিল। বন্থদেব দৈবকীর আনন্দ হইল ॥ 
তবেত দৈবকী দেবী যোড় হাত করি। একমনে চিত্তেতে গোবিন্দে স্তুতি 
"রি এমন অন্ভুত কথ! কোথাহ নাশুনি। মনুষ্য উদরে জব্য লভিলে বঁপনি। 
ছষ্মতি হুরাচার কংশ নৃপমণি। গুনিলে তোমার নাম বধিবে এখনি ॥ 
কি বুদ্ধি করিব মোরে বলহ উপায়। যেন মতে নাহি জানে হই কংশ রা ॥ 
শুনি মাক্সের বোল হাসেন শ্রীহরি। আমার বচন শুন এক চিত্ত করি॥ 
শরীকুষণবিজয় নর শুন এক যনে। গুন রাজ আন ভনে গোবিন্দ চরণে & 

হাসিয়া গোবিন্দ তবে বলে দৈবকীরে। পূর্বের বৃত্তান্ত গুন কহিগে। 
তোমারে॥ তৃতীয় জনম তোমার আছিল ধখন। ভক্তি করি মোরে তি 
করিলে ভ্তবন ॥ দেব মানে তপ কৈলে দ্বাদশ-বৎসর। নিরাহারে তপ তুছদি 
করিলেবিস্তর ॥ তপে তুষ্ট হয়ে আমি এই রূপ ধরি। তোমারে দিলাষ দত্বশন্থ' 
দয্া। করি ॥ বরমাগ বলিলাম সক হদয়। না মাগিলে মুক্তিপদ সংসার বিষয় ॥ 
বর মাগি নিলে হ্ব পুত্র চক্তুপাণি। সেই তগে আসি হেথা জন্মিছ আপনি ॥ 
_ পুশিগর্তে পুত্র তোর বিদিত ভূবনে। কহিন্ু প্রথম গর্ভ শুন একমনে ॥ দ্বিতীয় 
অদ্দিতি দেবী কশ্যপ যার পতি । বামন রূপেতে আমি হইনু উৎপত্তি ॥ উদে্ত 
বলিয়া নাঁম ঘোষয়ে সংসারে । বলীকে ছলিয়া! লিন রদাতিল পুরে ॥ এখন্‌ 
তৃতীয় জন্ম তোমার উদরে। মায়াতে ভুলিয়া তুমি হইমে অস্থিরে॥ পু 
ভাব কর মোরে ছাড়ি মুক্তি পদে। বৈকুঠ্ঠেতে বাবে তুমি আমার প্রসাঁদে £ 
কংশান্ছরে ভয় কিছু না করিহ মনে। একে একে বধিব সকল দুষ্ট জনে ॥ 
আমারে লইয়া রাখ নন্দঘোষ ঘরে। “মহামাদ্া জন্সিয়াছে যশোদা! উদরে॥ 


এ 


১5 জীপ্রীক্চ বিজয়। [বস্থদেবের গোকুলে-প্রস্থানি। 


কমা রাখি তরে আন ভাগ কংশরাল্গ। হরিৰ অবনী ভার করি দেৰকাঁজ ॥ 
বাপ মাকে এতবলি মুকুন্দমুরারী | পুনর্ববার শিশুরূপ ধরে মায়া করি ॥ 
ছুই ভূজ কুমার হইল আচম্বিতে। নিগড় ঘুচিল বন্গদেব হরযিতে॥ সকল 
দুয্নার খিল কপাট খুলিল। ছুয়ারী প্রহরী সব যোগ নিদ্রা গেল ॥ হেনকালে 
বন্ছুদেৰ কৃষ্ণ করি কোলে। শশীন্ন উদর যেন চলিল গোকুলে ॥ শৃগালীর 
রূপে মহামায়। আগে যাঁর। ফণাছত্র ধরিক। বান্ুকী আগে ধায়। যমুনা 
কোল গুনি বস্থদেৰ ত্রাস | কেমনে হইব পরার ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ ভয় নাই 
ভয় নাই আকাঁশেতে গুনি। শৃগালী পারহ দেখ এক হাটু পাশি॥ পশ্চাঁৎ 
করিয়া শগালী আগে আগে চলে । তা দেখিয়া! বস্থদেব নীমিলেন জলে ॥ হেন 
কাঁলে গোবিনের পূর্ব স্থৃতি হইল। কোলে হৈতে পিুলিয়া জলেত পড়িল ॥ 
আন্ডে ব্যন্ত্ে বন্থুদেব হাতাঁড়িয়া বুলে। কেন হেন বিধি মৌর লিখিল 
কখালে ॥ হাস্ব হাস মনস্তাপ করিল ধিস্তর। যমুনার যন তুবি আইলেন 
গদাঁধর 1 হাতড়িতে আচন্ষিতে কৃষ্ণ হাতে পায়। পার হইয়া বস্তুদেব নন্দ 
গৃছেযায় ॥ দ্বিতীয়. গ্রহর গেল রাত্রি লিশাভাগে। ছুয়ারী প্রহরী তথ কেহ 
নাহি জাগে ॥ গোঁকুলে গ্রাবেশ গিয়া! নন্দের ভুবনে। প্রস্বিস্বা যশোখন্ভী 
নিজ অচেতনে ॥ কিবা কন্যা কিবা পুত্র কিছুই না জানে। যোগ নিদ্রান্ম 
অচেতন স্থতিকা ভবনে ॥ হেমকাঁলে বন্ুদেব তদাগারে গেল। পুত্রকে 
শুয়ায়ে কন্য; কোনেতে নইল ॥ গোকুল পশ্চাতে রাখি কন্যা কোলে'করি। 
সেই গথে তেন মতে আইলা মধুপুরী ॥ কন্যা দিয়া দৈবকীরে কহিল সকল 
কথ|।. গুনরপি নিগড় কপাট হইল তথা ॥ জুত্বাঢুরী করিয়া! কান্দিল কন্যা- 
খানি। চিন়্াইল প্রহরী সব ক্রন্দনের শব্দ শুনি॥ আস্তে ব্যন্তে জঃনাইল 
রা! কংশীস্থ্রে। উপজ্জিন শিশু দেখ দৈবকী উরে ॥ শুনিয়। ধাইল রাজ। 
রায় উ্ধ তুলে। দেখিলত কন্যা গিয্। দৈবক্কীর কোলে ॥ কাঁড়িয়াত নি 
কন্যা হট কুংশাস্থুরে । কানদিতে কান্দিতে দেবী বলিল তাঁহাচর ॥ ভাই 
ভ্ই বলি দেবী কান্দে লোটাইয়া। চণ্ডালেত হেন কর্ম না করে আসিনা॥ 
যারিনেত ছুয় পুর চান্দের সমান। একবারে যারিলে ভাই না করি 
আন ॥ না গুইলে বংশ ঝোর পৃথিবী ভিতর ভাই হুইয়। ক্বালরপ কক্ছিনে 
ব্যবহার ॥ এখনে জন্মিল কন্যা তোমার শক্ত নহে। না! মারিহ কন্য। খানি 
ভন কংখ রায় ॥ ন্ট ছুনিন রোল, তার দুষ্ট কংশাকরে। ছুই পক ধি কতা 
বইল মারিবারে | হাঁ হইতে ধপিম্া' গেলা ভগযতি। ভাক দিয়া বলে 


কংশের মন্তরণা] প্রতীক বিজয়? ্ ১১ 


দেবী গুন পাঁপমতি ॥ আমাকেত ছুংখ ফেন দিলে হুষ্টজন । তোমাঁকে মারিতে 
জন্মিশা পুরুষ রতন ॥ গোঁকুলে জন্সিল সেই আজিকার রীতি । ন1 করিহ 
হেলা তুমি কংশ নরপতি ॥ বলিয়াত গেলা দেবী আপনার বাঁস। মৃচ্ছিতি 
হইল রাজা পাঁইল তরাস॥ নিকট মরণ জানি কানে কংশ রায়। মালাঁধর 
বন্ধ কহে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ॥ মনে 


ইতি শ্রীরৃষ্জন্ম রহস্যং সমা্রং | 


তু 


গৌড়ীয় মল্লার রাঁগেন গীয়তে | 


গুন শুন ঢানুর মুষ্তিক মহাশয় |. কেশী ধেনুক গুন ব্ মহাশয় ॥ বহিনী: 
পুতন। শুন-ভাই অধান্থুরে। তৃণাবর্ত অরিষ্ট শুন প্রলঙ্ক অস্থরে ॥ আমার, 
মরণ আজি কৈল মহামায়ে। গোকুলেতে বৈসে তারে চিত্তহ উপায়ে ॥ শিশু- 
কালে না মারিলে বড় হব কাল। প্রবীণ হইলে মারিবারে বড়ই জঞ্জাল ॥ 
এতেক করুণ বৈল সবার ভিতরে । শুনিয়াজ, মন্ত্িগণ দিলেন উত্তরে কেন 
চিন্তা কর রাজা ইন্দ্র ববে হয়। একলা মারিব তারে না করিহ ভয় ॥ সাধ 
হইয়া যবে উপজিল হরি। মানুষ শকতি আম! কি করিতে পারি ॥ যথা যাৰ 
তথা! খাব মানুষ শরীর। একে একে পাঠাই রাঁজা যত আছে বীর ॥ আগে' 
ঝাট পুতনাকে পাঠাহ গোকুলে। বিষ স্তন দির1 মারুক শিশু করি কোলে ॥ 
মন্ত্র করিরা তবে গেন্ন মরপতি। চলিলা পুতনা নারী সবার বুকতি ॥ 
তবে আসি কংশ রাজা বস্থুদেবে আনি। বন্দি ছোড়ান করি ঠবল প্রিয়-' 
বাণী ॥ মিথ্যা ছঃখ দিল তোমায় শুন মহাশয় মিথ্যা পুত্র মাইল দোষ ক্ষমহ' 
আমায় ॥ আমাকে মারিতে জন্মিল জাজিকার রাতি। গোকুলেতে জন্ম তার 
কৈল ভগবতী ॥ না লইহ মোর দৌষ পড় চরণে। চল ঘর ভশ্নীপতি হব 
ধিত মনে 1. এতেক বচন তবে কংশ রাজা বৈধ। ব্থর্দেব দৈবকী ঘরকে 
চলিল॥ ওথা চিয়াইয়! যশোদা পুত্র দেখি পাশে। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উঠিল 
আকাশে।| জয় জয় শব্ধ হইল নন্দের আলয়। বৃদ্ধকালে জন্মিল নন্দের 
তনয়॥ প্রত্রোংদব করে নন ্রাঙ্গণ'কে আনি। কুড়ি সহ গরু দিল কনক 


ঠ ,.. শ্রীপ্রীক্কফ বিজয় । [পুতনা বধা 


শাঁলিনী ॥ স্ত্রী পুরুষে সর্বালোক মহোৎসব করি। সর্ক ধনে সম্পূর্ণ হইল নন্দ 
ঘোষের গারি 1 ঘোঁষণাত দিল নন্দ সকল নগরে। কর লইয়া ফাঁব কালি 
রাজার ছয়ারে ॥ দধি ছুগ্ধ দ্বত লইল শকটে পুরি নড়িলাত লন্দঘোষ 
রাঁজকর লইয়া ॥ কর লইয়া মেলানি দিল নৃপবরে। সম্ভাষিতে গেলা নন্দ 
: বন্থদেবের ঘরে ॥ উঠিয়াত কোলাকুলি করি ছুই জনে। হরিষে ঝরয়ে অশ্রু 
। ছুছার নয়নে * গুনিল তোমার পুত্র বৃদ্ধকালে হইল। আমার যতেক পুত্র 
| কংশ রাজ মাইল ॥ বংশ. রক্ষা এক পুত্র আছে.তোমার ঘরে। মায়ের সহিতে 
পাঁলন করিহ ভীহারে ॥ ঝঁটি করি চল তুমি না রহিও এখা। অনেক হুইব 
বিন তোমার পুত্র যথা ॥ এত শুনি মেলানি দিল ননদ মহাশয়। পুতনা রাক্ষসী 
গিগ্লা গৌকুলেত রয় ॥ করিয়া মোহন বেশ ত্েলোক্য সুনারী |. কটাক্ষে পুরু" 
ষের মন লইস় যায় হরি ॥ নানা আভরণ পরে নান! পুষ্পমীলা। ঘরে ঘরে 
বুলে সে পাতিস্! স্ত্রী কলা ॥ কোথাহ না দেখে দশ দিবসের ছাওয়াল। 
আচখ্িতে গেলী নদাতোঁষের দুয়ার ॥ শিশুরূপে গোবিন্দাই মনে যনে 
হাঁসি। আমা মারিবারে কংশ পাঠাইল বাঁক্ষসী ॥ রাক্ষপী মারিতে কৃষ্ণ 
. চিস্তিল উপায়। শুনিয়া চমকিত যেন হয কংশ রায়॥ পুতনা বসিল 
গি্সা ছাওয়াঁণের পাশে । উপকথা! কহে যশোদাকে মনে মনে স্থাসে॥ এই 
শিশু দেখি তোমার বড়ই সুন্দর ' দেখি দেখি বলি কোলে করিল কোর ॥ 
হেনক বন্দর শিশু কোখাহ না দেখে । ইহা বলি বিয় স্তন দিল তার মুখে ॥ 


মল্লার রাগ। 


স্তন পিয়ে গৌবিন্নাই মনে মনে হাসে। যুড়িল চুমুক প্রাণ স্তন মুখে 
আইসে॥ বিপরীত রাকাড়ে রাক্ষস দারুণি। এড় এড স্তন মোর বাঁচাএ 
. পরাপি। কি করে কি করে যশৌদা ছাওয়াল তোমার) চুমুক যুডিয়া প্রাপ 
লয়ত আমার ॥ ডাক ছাঁড়ি গুতন' মৃস্তি ধরে আপনার । বুকে বসি স্তনপিক়ে 
নন্দের কুমার ॥ ডাক শব্দ শুনিয়া আঁইল যত গোরুলবাদী। নন্দ ঘরে 
আদি দেখে দারুণ রাক্ষদী ॥ প্রাণ ছাড়িয়া পড়িল পৃথিবী উপরে । বুকে 
বসি স্তন পিয়ে নন্দের কুমারে॥ ডাঁক ছাড়িয়। প্রাণ দিল পতন! রাক্ষী। 
হেল বেলা নন্দঘোঁধ কর দিয়া আসি কিকি বলি হইল রোল সকল 
গোকুলে। আস্তে ব্যন্ডে মনদঘোষ পুত্র কৈল, ফোলে ॥ কেমতে পতন! 
মইল করস্তি বাখান। বহদ্দে যত বৈল কিছু নহে আন ॥ পড়িলা পুতন! 


রক্ষা বন্ধন ] শঈরফ বিজয়। ১৩. 


পথ ছয়. ক্রোশ যুড়িয়া। গোকুলের বৃক্ষ ঘর সকলি ভাঙ্গিযা। ভতরঙ্করী 
্বক্ষসী দেখিতে ভয়ঙ্কর । এক ক্রোশ দেহ খান আড়েত প্রসর ॥"লাঙ্গলের 
ইশ যেন দত্ত সারি সারি। গিরিকন্দর যেন নাসা দেখিতে তয়ঙ্করী ॥ গণ 
শৈল স্তন কপিল কেশ তার। অন্ধ কুপ হেন নাভী গম্ভীর তাহার ॥ বড় 
দীঘির আড়া যেন হাথ পাসারি। উদর দেখিয়ে যেন শুখান পোখরি ॥ দেখিয়া! 
পালায় ত্রাসে সকল নগরে। খানি থানি করি কাঁটা পুড়িল তাহারে ॥ 
গায়ের গন্ধ বাহির হয় অগৌ কন্তরী। স্তন পিয়া নারায়ণ তার প্রাণ হরি। 
রাক্ষসী পুতনা মারি পাপ ছষ্টমতি। কৃষ্ণের পরশে হইল মাতলৌকে গতি ॥ 
বিষ স্তন দিয়! পুতন মাতৃলোকে যার । স্তনামৃত দিয়! যশোঁদ| কি ফল পায়॥ 
নন্দঘোষ যশোদার কি কহিব কাহিনী। জগ্পে জন্মে ছুই জনে আরাঁধি চক্র- 
পাখি ॥ নন্দমঘোষ যশোদা পূর্বে তপ করি। ভপ করি এক মনে আরাবিয়া 
হরি ॥ তপ ফলে বর তারে দিল নারায়ণ। নন্দঘোষ যশোদা এই ছই জন ॥ 
কহিল সকল কথা! বুঝহ সংসারে । গুণরাজ খাঁন বলে কৃষ্ণ অবতারে ॥ 


কৌরাগ। 


পুত্র পুত্র বলি বাণী, ধায় ষশোদ! রোহিণী, সত্বরেত পুত্র ক্ষেল কোলে। 
হৈও তুমি দীর্ঘ আয়ু, মার্কণডের পয়মায়ু, রক্ষা বান্ধে দিয় গঙ্গাজলে।। ছুই 
পাদ ছুই উরু, রাখুগ তোমার সুর গুরু, অদ্ভুত জংঘায় বসিল। কটি তটে 
কঠোর দেশে, হৃদয় কেশব বৈসে, অজদেবে সর্বাঙ্গ রাখিল ॥ কণ্ঠে কন্ধ পুরি 
তুজে, মস্তক রাখুন দেবরাজে, আয়ু রাখুন শ্রীমধুহ্দন। পাশে বৈসে হষি- 
কেশ? পৃষ্ট রাখুন মহেশ, মুখ রাখুন দেব ষড়ানন।। কর্ণ রাখুন পবন, আত্মা 
রাখুন হুমান, জংঘাতুজ রাখ নিরঞ্জন । ব্রহ্ধা বিষণ মহেশ্বর, তিন দেব দেন 
বর, দিনে. দিনে বাড়ক কল্যাণ ॥ ক্রীড়ার গোবিন্দ দেবে, শয়নে রাখ * 
মাধবে, গচ্ছন্তি বৈকু্ দেবে। ডাহিনে রাখ শ্রীপতি, বামে রাখ পার্বতী, 
যড়ার্গ রাখিব দেব সবে ॥ ছাওয়াল কোলে করি, রক্ষা বান্ধে ব্রজনারী, 
শুয়াইল শকট উপরি। পুত্রের জনম দিনে, কাঁজল দিল নয়নে, আনন্দেত, 
আপন পাসরি ॥ যতেক গোঁকুল নারী, কৌতুকে চামালি করি, ক্রীড়া করে 
যশোদার পাঁশে। যতেক গোকুলে বৈসে, সকল গোপীনী আইসে, শৃন্ঠ ঘরে 
গোবিন্দাই হাসে ॥ শিশুর চরিত্র করি, ছুই পার লাধি মারি, ভাঙ্গিল শরুট 
শ্রীহরি। ভাঙ্গিল শকট খাপ, তাও "গেল" নানা স্থান, শব হইল ত্রিভুবন 


৯ ীপীক্ণ বিজয়! [ গুপার্্ত বধ? 


রি ॥ ভাঙ্গিল শকট হরি, ভাঁও যায় গড়াগড়ি, যশোঁদা, আইল বাইয়া 
পুত্র পুত্র বণি বাণী, গাষেতে কর হানি, পুত্র কোলে তুলিল জাসিয়া ॥ সকল 
ছাওয়াল বলে; শকট ভাক্ষিল বলে, ছাওয়ালে যশোদা সুধায়। ভোমার 
পুত্রের পা, শকট ভাঙ্গিল ঘাঁয়। তেই তাণ গড়াগড়ি যায় ॥ ছঁওয়াঁলের 
বোল শুনি, যশোদা নন্দের বাণী, ভাসে কংস মনে মনে গুণি। স্বরূপে আমাকে : 
কাল, নন্দঘোষের ছাওয্কাল, মহামায়া বলিল আপনি ॥ হইয়া ছাওয়ালঃ 
বিক্রমেত বিশাল, স্তন পাঁনে পুতনা মাইল কট ভাঁঙ্গিল পায়, শিশুরূপে 
বজকায়, মঙ্গেভাবি নিঃশ্বাস ছাড়িল ॥ কেমনে মারিব তায, কংশ'চিন্তে 
উপায়, তৃণাবর্ত ডাকিল সত্বরে। গুন তাই তৃণাবর্ড, বিষম তোমার সামর্থা, 
কেবা ইহা না জানে সংসারে ॥ যাহভ গৌঁকুল পুরি, মারত উপায় করি, 
শিশু বলি না জানিহ তাঁরে। নন্দ নান বালা, নী করিবে তারে হেলা, শুন 
বীর বলিল তোমারে ॥ 


মললার রাগ। 


রাজার আদেশে তৃণাবর্ত মহাস্থৃরে ৷ বাযুরূপ ধরি যায় গোঁকুল নগরে ॥ 
অনি প্রচণ্ড ূপ দেখি তয়স্কর । ধুলায় পুরিল সব গোকুল নগর || হাথাহাথি 
কোথা যাই কিছুই না দেখি । ধুল্সয় পুরিল সাকার ছুই আখি ॥ ষায়ের 
কোলে থাকি হাসেন দামোদরে। বায়ু রূপে অন্গুর জাইসেন আমা; যারিবারে॥ 
সারের ভর হইল সকল শরীরে । এড়িল ষশোদা রাণী ভূমির উপরে ॥ 
মহ্থাভার পাইয়া দেবী ভূমে এড়ে হরি । হেন বেলা তৃণাবর্ত আসিয়া কোলে 
করি ॥ বাযুকধূপ ধরিয়। কষ্ণ আকাশেতে তোলে । বিস্তর ফিরায় পাক কৃষ্ণ 
করি কোলে ॥ গগণমগ্ডলে দুষ্ট তুলিয়! শ্রীহরি। কৃষ্ণের ফি'রায়ে পাক 
-চাঁক ভাঙরি ॥ কোলে থাঁকি কৃষ্ণ তাঁর গল! চাপি ধরি। আকাশে তাহার 
প্রাগ লইল প্রীহরি ॥ ভূণাবর্ত পড়ি মৈল দেখিল সর্ব্জনে। গলার উপরে 
বসি কানে নারায়ণে ॥ না দেখিয়। যশোদা গায়ে কর হাঁনি। কোথা গেল 
" কেহ্রিল মোর পুত্রধানি1 কান্দিয়া যশোদা বুলে গোকুলনগরী। কতদূরে 
অস্থর উপরে দেখিল শ্রীহরি ॥ তৃণাবর্তত পড়ি মৈল দেখে ব্রজপুরী । ত্রাসে 
যশোদা আসি পুত্র কোলে করি ॥ মরি জিলে বাছা মোর রূপের মুরারি। 
অনাথ করিয়া ছিল! গোকুলনগরী ॥-কত বিদ্ত বিধি তোমার লিখিল কপালে । 
চক্রাবর্ত বাতু আসি আকাশেত তোলে ॥ আকাশে তুলিয়া ছুই তোমারে 


নাঁমকরণ ] ভীতু বিজপ্ন। ১ 


ফেলিল। না মরিল বাছা মোর অন্থর যত্িল ॥ ধর্শবছিংসা যেই কৰে ভাবে 
হিংসে ছরি। তোমাকে রাখিল হরি অন্থুরাকে মায়ি॥ এত বলি বশোদা| 
রাণী পুত্র কৈল কোলে। স্থান হারাইফ়া রক্ষা বান্ধে গদ্দা্লে ॥ কোলে করি 
চঙ্ব দিয়া পুত্র মুখ চাহি। মায়া করি দেরি কিছু করে গোবিন্দাই ॥ হাদিয়াত 
হাই তোলে শ্রীমধুক্ছদনণ তাহার উদরে *দেখে যশোদা সকল ভূবন ॥ কি 
দেখিনু কি দেখিস স্বপ্ন হেন মানি। মায়া করি আচ্ছাদিল দেব চক্রপাণী ॥ 
অদ্ভূত অমৃত কথা শুন সব্ুজানন । গুণরাজ খান বলে গোবিন্দ চরণে ॥ * 


শ্রীরবাগ। 


কত দিনে বন্থদেব গর্গমূনি আনি । নিভৃতে বসিয়া! কিছু ধইল] প্রিম্ব 
বাণী ॥ আমার পুত্র গোকুলে জানহ যুনিবর । নাম করণ থোহ চলহ সত্তর ॥ 
বস্থদেব বোল শুনি মনে মনে গুণি। ভারাবতারণে আইল! দেবচক্রপাণি ॥. 
দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কন্যাকে ভুলায়ে। মায়া পাতি আছে বুঝি গোকুল 
নিলয়ে ॥ হরিষে চলিলা ষুনি করিয়া ধেয়ান। আজিত আমার হইল সফল 
জীবন ॥ দেখিবত নারায়ণ গোকুল নগরে । আস্তে ব্যান্তে গেলা ষুনি নন্দ- 
ঘোষের ঘরে ॥ দেখিয়াত নন্দঘোষ সম্ত,মে উঠিয়া। বসাইন্ক পাঁদ্য অর্থ 
আন যে দিয়া॥ মোর ভাগ্যে তোমার চরণ মোর ঘরে॥ কি করিব 
গোসাঞ্ী আজ্ঞা কর মোরে ॥ শুনিয়াত মুনি কহে শুনহ গোরাল। বস্থদেব 
পাঠাইল তোমার ছুয়ার ॥ তাহার বোলে আই নড়ি তোমার সদনে। তাহার 
পুত্রের করিব নামকরণে ॥ তবে নন্মঘোষ বলে বুড়ি ছুই কর। আমার 
পুত্রের নাম থোহ মুনিবর ॥ ভাঁল ভাল বলিমুনি বলিল বচন। মাঁয়েপোস্ে 
রোহিণী দেবী আইল তখন ॥ রোহিীর পুত্বের নাম রৌহি অধরি। বলে 
অধিক তেঞ্ী বলভদ্র নাম করি। রায গুণ দেখি সবে বলিল সর্ধজনে। 
গর্ভ কর্ষণে নাম খুইল মন্র্ষণে॥ হের দেখ পুত্র তোর অতি সুলক্ষণে। 
অভিনব অবতার যেন নারায়ণে ॥ তেকারণ নারায়ণ নাঁ থুইব ইহার । 
আর অনেক নাম ঘুধিব সংসার ॥ এত নিয়া ঘর গ্রেলা গর্মুনি। হরষিত 
নন্দঘোষ যুশোদা রোহিনী ॥ | 

বেলাবানিরাথেন গীয়তে। 


নানা ক্রীড়া কমে কৃষ্ণ লিশুরূপ ধরি । হয়বিত সর্বলোক গোঁকুল মগরা ॥ 
হেলযতে শ্রীহরি করে নানা কেলীশ ধাঁইয়া বলাই শিয়া ঘশোদাকে বলি॥ 


১৬ জীপ্রীকফ বিজগ্ন। [বালাক্রীড়া। 


ক্ষানাই খাইছে মাটী হের দেখ আসি। আমি নিষেধিল তবে খায় হাসি 
হাসি 1 ধাইয়া যশোদা রাণী পুত্র করি কোলে । কেন মাটা খাও বাছ! কিবা 
নাহি ঘরে ॥ মাটী নাহি খাই আমি মিছা বপিলেন গিয়া। হইল এ মুখ মোর 
দেখনা আসিয়া ॥ মাটা মুখে নাহি দেখে দেখে ত্রিভূবন। স্বর্গ মর্ভ্য পাতাল 
দেখে দেখে জিভূবন ॥ চন্দ্র কুর্ধ্য দিবারাত্রি সাগর পর্বত । ভূগোল নদ নদী 
আছে ত্রিজগত ॥ অদ্ভুত দেখিয়া যশোরী মনে মনে গুণি ॥ কিবা দেখি 
কোথা আছি কিছুই না জানি ॥ কিব! রাত্রি,কিবা দিবা কি দেখি স্বপন। 
কিবা ইন্দরজার্ল কিবা কৃষ্ণের কারণ॥ জাঁনিলেন হেন বুঝি দেব শ্্রীহরি। 
দেখাইয়া বিশ্বূপ শিশুরূপ ধরি॥ খণ্ডিলেক যশোদার সব মোহপাঁশ। 

- পুত্র লইয়া কৌতুকে গেলা গৃহবাঁস ॥ হেনক কৃষ্ণের ক্রীড়া গুন এক মনে। 
ওুণরাঁজ খান ভনে গোবিন্দ চরণে | 


বিভাঁষরাঁগ | 


... তবে কত কালে গোঁকুলে দেব শ্রীহরি। ধরিয়া মাহুষ তম বাল্য ক্রীড়া! 
করি ॥ ক্ষণে হাতে ক্ষণে পায় বুলি ঘরে ঘরে । ছাওয়ালের সঙ্গে বুলে ধুলায় 
ধুদরে ॥ ছুই ভাই এক ঠাঞ্ী ছাওয়ালের সঙ্গে । ছাওয়ালের সঙ্গে জীড়া 
করে নানা রঙ্গে ॥ একদিন গোকুলেতে নন্দের ঘরনী। গৃহকর্থে দাসীগণ 
ডাঁক দিয়া আনি ॥ আপনি মথয়ে দধি করি উচ্চৈঃম্বরে। গীতরূপে গায় যত 

। কৈল গদাঁধরে ॥ রোহিনী সহিত গায় কৃষ্ণের কাহিনী । শিশু ক্রীড়া যত 
কৈল দেবচক্রপাঁণি॥ গাভি ছুহিতে' আর বাছ। না পাঠাহ। দধি ছুগ্ধ খাইয়! 

. ভাগ ভাঙ্গিয়! ফেলায় ॥ দধি মথনদণ্ড চাঁপিয়াত ধরে। চাপড়. মারিয়। কৃষে 
এক ভিত করে | সকল দধি ছুগ্ধ সিকায় তুলিয়া । কেমনে খাইবে পুত্র খাওন। 

- আসিয়া |. মায়ের বচন শুনি হাসে মনে মনে। ছাওয়ীল চরিত্র কিছু করে 
মারারণে ॥ পিড়ির উপর পিড়ি দিয়া উদ্খলে চড়ি। সিকায় হাত দিয় 
সিকায় ভাঁওপাঁড়ি॥ তা দেখিয়া যশোদা! হাতে বাড়ি লঞ1। বাড়ি দেখি 
গোবিন্দীই গেল গলাইয়া ॥ হাতে বাড়ি যশোদা পাছ ধেঞ! যায়। হাঁসি 
হাসি গোবিন্দাই ধাইকস। গলায় ॥ ধাইয় যশোদা যায় আউদড় চুলে । ধাইতে 
যশোদা! হইল ঘামে ভৌলবালে ॥ মায়ের হুঃখ দেখিয়া! সদয় হাক? যায়ে 
ধরা! দিয়া কৃ কাদে উভনায় ॥ গৃহকর্্ম নাহি পাই তোমার লাগিয়!। স্কৃত 
ছগ্ধ খায় ভাও ফেলায় ভাঙ্গিয॥ ঘয়ে আনি যশোদা উপায় স্জিয়? 


বলাজজুন ভঞ্জন ] রত্ীক্চ বিজর্থ। " ১. 


ব্রিজগতের নাথে বাধে উদ্খলে দিয়া। তখনত শ্রীহরি করিল কপটে |! 
ঘত দড্ডি আনে রাণী বাঁধিতে না অটে ॥ আসিতে যাইতে তার ঘর্ধব নিকু-. 
পিল । তাহ! দেখি গোবিন্বের দগ্ন। উপজিল ॥ কৃষ্ণের কৃপাঁতে দড়ি বীধিতে 
আটিল। রু্ণ দেখি যশোদা হরধষিত হইল ॥ বাঁধিয়ে যশোদা বলে গুন 
কানাঞ্জী । কেমনে খাইলে দধি দেখিব "হেথায় ॥ বন্ধনে -খাকহ যাই দৃধি 
মন্থিবারে। গৃহকর্্ম করি আপি শিখাব তোমারে ॥ কৃষ্ণ বাঁধি ঘশোদা ঘর 
যায় সুখে । বন্ধনে থাকিয়া! হরি ছুই বৃক্ষ দেখে ॥ খষি শাপে ছই বৃক্ষ বড় 
গায় ছুঃখ। শাপ খণ্ডাইয়া আজ করাইনু সুখ ॥ সেইত বৃক্ষের কথা শুন 
এক মনে। য্ম্লাজ্জুন ছই বৃক্ষ হইল যেমনে ॥ নলকুবেরের পুত্র এ ছুই 
কুমার। মদে মত্ত হয়ে করে জলেতে বিহার ॥ স্ত্রী লয়ে ক্রীড়া করে যমু- 
নার জলে। বিবস্তে করয়ে ক্রীড়! যমুনার কুলে ॥ হেন বেলা মেই পথে নারদ 
তগোধন। মুনি দেখি গভভূমে উঠিল নারীগণ ॥ কুলে উঠি বন্ব পরি কৈল 
সম্ভাষণ । মত্ত হয়ে বস্ত্র মাহি পরে ছুইজন ॥ দেখিয়া কুপিত ,হইল নারদ 
. তপোধন। মন্ত হয়ে কর ক্রীড়া ছাড়িয়ে বসন॥ লোকপালের পুত্র হয়ে 
হেন তোর মতি | বিবস্ত্রে কর্হ ক্রীড়া লইয়! যুবতি ॥ বলদর্পে কর তুমি 
এত অহঙ্কার | তোর অধিক পাপী নাহি সংসার ভিতর ॥ “মনে কষ্ট করি 
শাপ দিল মুনিবর। বৃক্ষ হয়ে থাক গিয়ঃ গোকুল নগর ॥ দ্বাপরে আসিবে 
হরি মনুষ্য রূপ হয়ে। হরিবে পৃথিবী ভার গোঁকুলে আসিয়ে ॥ তর প্রসার্ছে 
হবে শাপ বিমোচনে । বৃক্ষ হয়ে থাক শত বৎসর দেবমানে ॥ শীপ দিগ্কা 
অন্তরিক্ষে গেলা তপেধন। বৃক্ষ হয়ে উপজিল সেই ছুই জন ॥ মুনির বচনে 
হুউক ছুই জনের গতি। বীর বীরে তাঁর পাঁশে গেলেন শ্রীপতি ॥ ছুই বৃক্ষের 
মধ্য শিয়া গেল গোবিন্বাই। আড় হয়ে উদুখল লাগিল তথাই ॥. টানিলত 
উদখল শুনি মড় মড়ি। ভাঙ্গিলত ছুই বৃক্ষ যাঁয় গড়াগড়ি ॥ গাছের শব 
শুনি লোক পাইল তরাস। নির্ধাত শব্দে যেন পড়িল আকাশ ॥ বৃক্ষ হইতে 
বাহির হইল ছুই সহোদর । গোসাঁঞ্রী পরশে হৈল দ্বিগুণ সুন্দর ॥ হাত জৌড় 
করি তবে বলে ছইজনে । প্রণাম করিয়া স্তুতি করে নারায়ণে ॥ তুমি দেক 
নারায়ণ দেব মহেশ্বর ॥ স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সর্কেশ্বর ॥ কোটা কোটা 
্রন্ধাণ্ডের ভূমি অধিকারী । আমার শকতি স্ততি কি করিতে পারি। ভাঁল 
হইল খষি যোরে দিল শাপ বাণী। খাহার প্রসাদে আমরা দেখিষ্ধ চক্র- 
পাণি॥ তোমার নাম লিয়ে সেই হউক্‌ 'বাণী। মুনিব প্রসাঁদে মোরা দেখি 


ও 


১৮ *. আশ্রীঞ্জ বিজয়। [ মলার্জুন ভঞ্জন। 


চক্রপাঁণি ॥ সেই হস্ত হউক্‌ যে তোমার কর্খ্ব করে। সেই মস্তক হউক্‌ যে 
তোমারে নযস্কারে ॥ নেই চক্ষু হউক্‌ যে তোমাকে নিরক্ষয়। সেই মনে 
হউক্‌ যে তোমাকে ধ্যায় ॥ সেই পাদ হউক যে তোমার ক্ষেত্র যায়। দেই 
জীহ্বা হউক্‌ যে তোমার প্রদাদ খায় ॥ এতেক করিল স্ততি সেই ছুই জন্‌। 
হাসিয়াত দয়া, করি কৈল নারাক্পণ ॥ নলকুবের ছু'হে চলহ যাহ ঘরে । 
আমার প্রসাদে মতি থাকিব তোমারে ॥ আমা দরশনে লোকের নাহয় 
বিফল। যার চিত্তে যেই বা্ছে হয়ত সফল ॥..বর্‌ পাইয়া ছুই জনে প্রদ- 
ক্ষিণ করি.। প্রণাম করিনা ছু'হে গেলা নিজপুরী ॥ হেনক অদ্ভুত কথা শুন 
এক মনে । মালাধর বস্থু বলে গোবিন্দ চরণে ॥ 


স্থই রাগ। 


পড়িলত গাছ সবে ধাঁয় উভরড়ে। ধিনি ঝড় বরিষর্ণ গাছ কেন পড়ে ॥ 
নন্দ যশোদা ধায় বুকে কর হানি। ধাইয়া গিয়া বৃন্ধক তুলিল চক্রপাণি ॥ কে 
ভাঙ্কিল গাছ বে সব শিশুগণে। কেমতে এড়াইল ষোঁর কুলের নদনে ॥ 
সকল ছাত্তয়াল বলে গুন নন্দরাঁণী। তোমার পুত্র ভাঙ্গিল গাছ উদ্খল টানি ॥ 
তা সবার বোপি গুনি নন্দ মনে মনে হাসি। উপহাসে তোমরা কেন মোর 
পুত্রে ছধি॥ কীথে করি নন্দঘেটর গোবিন্দাই আনি। স্নান করাইয়া রক্ষা 
বান্দে নন্দরাণী ॥ হেন মতে কপট ক্রীড়া করে চক্রপাণি। কিনিবে ফল 
বলি তারে ডাক শুনি 


রীমক্রী রাগ । 


ডাঁক গুনি গোবিন্দাই ধান্য নিয়া করে। রড দিয়! যায় কৃষ্ণ ফল আনি- 

- বারে ॥ ধাঁন্য দিরা গোবিন্টাই লইল তার ফল । নান! রত্ু হইল তাঁর ধান্য 
সকল॥ গোসাঁঞীর প্রনাদে তার হইল নানা! ধন। ছাঁওয়াল লইয়। ফল খার 
নারায়ণ । রজনী প্রভাত রাম্‌ কৃষ্ণ ছুই ভাই । খেলাইতে পুনরপি আইল 
তথাই ॥ ছাঁওয়াল সঙ্গে ক্রীড়া করে দেব দামোঁদর। আকাশেত বেলা হইল 
দ্বিতীর প্র্থর ॥ ভোজন করিতে নন্দঘোষ আদি ঘরে। যশোদারে বৈল 
ডাঁক রাম দামোদরে ॥ পুত্র আনিতে যশোঁদা যমুনা কুল যায়। ছাঁওয়ালের 


গোপগণের বৃন্দাবনে বাঁস] শ্রীহীকুষ্ণ বিজয় । সন 


ভাত নাহি খাঁও কেন না কর স্তনপানে॥ পানাইল শুন মোর কাট খাঁ 
আলি। তোমার বিলম্বে নন্দ আছেন উপবাসী ॥ সব শিশু ভূগ্গিয়াছে 
দেখিতে স্থলার। ভূমি ছুই ভাই কেন ধুলায় ধুসর ॥ আইস বলাই তুমি 
কানাঞ্ী লইয়া । ভাত খাইয়া পুনরপি খেলিহ আসিয়া ॥ হাতে ধরি যশোঁচা 
আনিল ছুই জনে । ঘরে আনি ছুহাকারে করাইল ভোঙনে ॥ হেনমতে বাম 
কাঁনাঞী করে অদ্ভুত লীলা। বালকের সঙ্গে পাতে নিতি নিতি খেলা ॥ 


*মলার রাগ। * ১ 


হেনকালে নন্দঘোপ মনে মনে গুপি। ডাঁক দিয়া মুখ্য মুখ্য গোয়ালাত্ত 
আমি ॥ গোকুলে আসিয়া হইল বড়ই উৎপাত । কত ভগ্ন যে হইব না পাই 
সোয়াস্ত ॥ পুতনা রাক্ষপী মৈল অস্ত শরীরে । আঁচম্বিতে শকট ভাঙ্গিল 
মোর ঘরে ॥ তৃণাবর্ত মরিল দেখি ঘোঁর দরশন। বিনিবায় ভাঙ্গিয়া পড়ে 
যমল অঞ্জন ॥ সবে আসি হিংসে মোর গোকুলের নন্দনে। ফত বিন 
এড়াইৰ শুন সর্দজনে ॥ পরিহার করিব গো গুন সব্ধজনে। গোকুল ছাড়িয়া 
চল বাই বৃন্দাবনে | ভাঁল ভাল করি সব গৌঁয়ালা উঠিল । গোকুল ছাড়িস্া 
সবে বৃন্দাবন চলিল ॥ শকটে চাপিয়া গেলা শিক্ষা বাজাইয়্া। ঘর দ্বার 
সজ্জা কৈল একত্র হইয়া॥ যমুনার তীরে গৌবর্দন নিকটে। বৃন্দাবন পাইয়া ' 
সবে রহিল শকটে। বান্ধিল গোগ্লালা ঘর বিবিধ প্রকারে। গাছ পালা *রুইল 
তবে হইল নগরে ॥ মহা সুখে বৈসে ননদ সেই বৃন্দাবনে। কৌতুকে বাছুর 
রাখে নন্দের নন্দমে ॥ একদিন রামকৃষ্ণ সক শিশু লইয়া । বাছুর রাখিতে 
গেলা যমুনাকুল গাইয়া ॥ এ 


বসত রাগ। 


যমলঅর্জুন ভাঙ্গে শুনে কংশ রায়ে। কানাঞীর মরণ হবেক 'কেমন 
উপায়ে ॥ এত অন্মানি কংশ বৎসক ডাকি আনি। বড়ই প্রবল শক্র হইল 
চক্ষপাণি ॥ গোঁকুনে বাছুর রাখে বালকের সঙ্গে । নানা মায়! পাতি তারে 
মাঝ গিয়া রক্ষে ॥ রাজার আদেশে বৎস যমুনার তীরে । বাছুর রূপে সান্বাহিল 
বাছুর ভিতরে দেখিয়া জানিল কৃষ্ণ চিনিল অস্ুরে | অঙ্গ লি দিয়া দেখাইল 
ভাই বলাইরে ॥ হেরে দেখ ভাই বৎদক পাপষতি। আমাকে মাবিতে পাঠান 
গেছে কংশ নবপতি ॥ মারিতে আইল পাপ মরিবে এক্ষণে! কৌতৃক দেখহু 


চি ভীত্রীকণ বিজয়) [ বৎসা্তুর বধা 


ভাই উহার মরণে) এত বলি গোবিন্দাই পরি পীত ধড়ি। উদ ছান্ধে বান্ধে 
ছড়া দিয়! ছান্দন দড়ি । মাল লাট মারিয়া চলিলা দেব শ্রীহরি। অন্থুরে 
মারিতে কচ নিজ রূপ ধরি ॥ সান্ধাইল গদাঁধর গোঠের ভিতরে । বাঁছুর 
'ছুই পার লেজে ধরিল দামোদরে ॥ উভ কৰি পাঁক দিয়া ফেলিলেন দুরৈ। 
গাছে ঠেকি প্রাণ দিল ছুরন্ত অস্ুরে॥ পড়িল কৎসক বীর হরিষ সর্বজনে। 
গোবিন্দ উপরে কৈল পুষ্প বরিষণে ॥ জয় জয় ছুন্দুভি বাজিল আঁকাশে। 
দেখিয়া পাইল ত্রাস গো্‌কুলে যত বৈসে॥ & 


কানড়া রাগ । 


বৎসক মরণ শুনি অদ্ভুত কথা। বড়ই প্রবল শক্র বাঁড়ে মোর তথা ॥ 
কেমনে মাঁরিব এবে চিন্তে মনে মনে । ভাক দিয়া বক ভাই আনিল তখনে ॥ 
গুন শুন বক ভাই না করিহ হেলা । বড় শত্রু হইল মোর নন্দঘোঁষের বালা ॥ 
ছাওয়ান সঙ্গে বাছুর রাখে যস্গুনার তীরে । সত্বরেত গিয়] তুমি মারহ 
তাহারে ॥ কংশের আদেশে বক নড়িলা সত্বরে। বকরূপে রহে গিয়া যমু- 
নার তীরে ॥ বাছুর! রাখিয়া শ্রাস্ত হইল! কান্নাঞী। যমুনার জল খাইতে 
চনিলা তথাই [ী আচন্থিতে বকাস্গুরা গিলিল নারায়ণে। আকাঁশেত হাহাঁ- 
কার কসে দেবগ্রণে ॥ হেনকালে *গ্োঁবিন্দাই বক মায়া জানি। আড় হইয়। 
তার বুকে লাগে চক্রপাণি ॥ না পারে গিলিতে ৰকা পোড়য় শরীর। উগা- 
রিয়া ফেলে কষে হইল বাহির ॥ নিজ মৃষ্ঠি ধরে বকা দেখিতে ভয়ঙ্কর 
, ছুই যোজন হয় বকের শরীর ডাগর ॥ বক বীর দেখি দেবত! পাঁক্স ডরে। 
। পুনরপি বক যায় ক্ক্চ গিলিবারে ॥ হাঁসি হাঁসি বৈল তাঁরে দেব গদাধরে। 
' পড়িলা আমার হাতে নাহিক নিস্তারে ॥ তোর তয়ে পথে নাহি রহে দেব- 
প্গণ। আপতিত প্রসন্ন তৌরে যমের কারণ ॥ তোরে মারি তুষ্ট করিব দেবতা 
. সমাজে । ভাঁলমতে ভয় যেন পায় কংশরাজে ॥ এত বলি গোবিন্দাই পরি 
। পীত ধড়ি। উতভু করি চূড়া বাধে দিয়া ছাঁদন দড়ি ॥ মাঁলসাট মারিয়। চলিল 
: শ্রীহরি । ছই হাতে ই ঠোট চাপিয়াত ধরি ॥ ঈষৎ হাসিয়া ক্কষ্চ মারিলেন 
:টান। মাঝামাঝি চিরিক্সে করিল ছুইথাঁন॥। জয় জয় শব হইল সকল 
1 সংসারে । বক মহাবীর মারে নন্দের কুমারে ॥ আকাশে ছুন্দৃভি বাজে হরিষ 
দেষুগণ। গোবিনা উপরে করে পুষ্প বুরিজগ-স-চুলিলাত দেবগণ যার যেই 
স্থান। বক মাৰি ঘরে আইল ন্দ্্টলোকান । 'গিলিকৈক বকা কচ দেখিল 
তঠিিিদিরার ্ী টি 


বকান্থুর বধ] শক বিজয় ২১ 
সর্বজনে। না মরিল কৃষ্ণ হল বকার মরণে॥ আনন্দেতে শিশু সব যায 
নিজ ঘর। কহিল যে যনে বকা মাইল গদাঁধর ॥ বক মহাবীরে মাইল 
নন্দের কুনারে। হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কে করিতে পারে ॥ শুনিতে কৃষ্ণের কথ! 
লাগিল তরাস। গুণরাজ খান বলে গোবিন্দের দাস ॥ 

যমুনারি কুলে কৃ বক বধ কৈল। শুনিযাত কংশ রাদার জাস উপজিল ॥ 
কহ কহ আরে দূত কহ আরবার। কেমনে মারিল বক নলের কুমার ॥ 
মহাশক্তি ঝট বীর বিদিত স্ুসারে। একেশ্বর বক-ইন্দ্র জিনিবারে পারে ॥ 
শিশু হয়ে কক তারে মারল *লীলায়। স্বন্ধপ হইল বৈল স্কুশি মহাশয় ॥ 
চিন্তিয়া গণিঞা! কংশ ছাড়িল নিশ্বাস। ডাক দিয়। অদান্থুরে আনিল নিজ 
পাশ ॥ শুন শুন অধাস্থুর অড্ভত ফাহিনী। উপজিয়া মীর কৃষ্ণ আমার 
ভাগিনি ॥ ভৃণাবর্ভ মহাবীরে মারিল লীলায়। পাঁণিপিতে মারিল কৃষ্ণ বক 
মহাকায় ॥ শিশু হয়ে করে সেই এত বড় কর্ম্ম। আমার মরণ হেতু গোকুলে 
তার জন্ম ॥ তোমার বিষম মায়া এতিন ভুবনে । ঝাট করিমার গিয়া 
নন্দের নন্দনে ॥ কংশের কাতর বোল শুনি অধাস্থুরে। না করিহ. চিন্তা 
কিছু মারিব তাহারে ॥ এ বোল শুনিয়া কংশ.আননে বিহ্বোল। সিংহাসন 
হইতে নামি তারে দিলা কোল ॥ রাজার আদেশে যাই জ্রষিত মনে। 
অজাগর মূর্তি হয়ে রহি বৃন্দাবনে ॥ এথা ঘ্রোবিন্দাই তবে পোহাইল রাতি। 
বাছুর রাখিতে যান শিশুর সংহতি ॥ শিকা করি ভাত নিল সকল ছাওয়ালে। 
বৎস রাখি ভাত খাব যমুনার কুলে ॥ নড়িলাত কানাঞ্ী সব ছাওয়াল 
লইয়া! নিজ নিজ বাঁছুর সবে গেল চালাইয়া ॥ শিক বাজাইয়! যাঁন রাম 
দামোদর । বাঁছুর চালায়ে গেল বনের ভিতর ॥ শিশু সঙ্গে বুন্দাবনে বৎস 
সব রাখি। আচদ্িতে মহা সর্প অজাগর দেখি ॥ কুড়ি যোজন সর্প দেখিতে 
ভয়ঙ্কর। তিন যোজন সর্প হয় আড়েতে ভাগর ॥ 'একখান ওষ্ঠ তার পৃথিবী 
ভিতরে । আর ওষ্ঠ খান তার আকাশ উপরে ॥ বাঙ্গা মুখ খান তাঁর অরুণ 
কিরণ। দেখিয়া তরাস পায় এ তিন ভূবন ॥ সকল ছাওয়াল তারে সান্ধালে 
উদরে। মবে রহিল মাত্র ্রীককষ্চ বাহিরে ॥ কৃষ্ণ নাহি পান্ধায় অস্থর চিত্তে 
মনে। মুখ খাঁন নাহি বুজে কষ্ের কারণে ॥ বাহিরে থাকিয়া চিন্তে নন্দের 
গৌঁপাল। অসুর গোটা মারিলে জিয়ে সকল ছাওয়াল ॥ যাবৎ জঠরে ছাও- 
য়াল নাহি মরে। তাবৎ মারিব অস্থর চিত্তে গদাধরে ॥ দৃঢ় করি ধরি বাঁধি 
সান্ধাল উদ্বরে। আক'শে থাকিয্। দেব হাহাকার করে ॥ প্রহ্ধ আছি 


২২ শ্ীীক্ণ বিজগ়। [ অধথানুক্ বধ? 


দেবগণ পরমাদ গুণি। অন্থুর উদরে প্রবেশিলা চক্রপাঁণি ঢ উদরে প্রবেশিলা 
কৃষ্ণ অস্থ্রা দেখিল। ছুই ওঠ একত্রে করি সুকখানি, বুজিল॥ উদরে সান্কা- 
ইয়া কৃষ্ণ মায়াত পাতিল। সকল দ্বারে তার বায়ু বন্দি কৈল।॥ বাধু নাহি 
বাহির হুয় ফুটিল শরীর । মাথা ফুটি দ্বার করি হইলা বাহির ॥ দ্বার খান 
প্রসন্ন করি- গোবিন্দ ধরিল ৷. সেইণপথে বৎসক শিশু সব বাহির হইল॥ 
প্রাণ বাহির হইল তাহার দেই পথ দিয়া। কৃষ্ণ দেহে প্রবেশ কৃরে জ্যোতি- 
শু হইয়া ॥ যেই পথে বাহির হয় সকল ছাগু সেই পথে বাহির তবে 
হইলা গোপাল ॥ গোসাঞ্ীর পরশে সেই পাপিষ্ট অস্থরে ৷ অধর্শ্ম ক্ষয় গেল 
সান্ধাইল কৃষ্ণের শরীরে ॥ মুক্তিপদ পাইয়া অসুর! দেখে দেবগণ | গোবিন্দ 
উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ পড়িল'অঘাস্থ্র দুষ্ট কংশ বাঁজা শুনে। মালাধর 
বন বলে গোবিন্দ চরণে ॥ 


তুড়ি রাগ । 


মারিলত অধান্গুর দেব বনমালী | হরিষে ছাওয়াল সব দেই কোলা- 
কুলি॥ ছাওয়াল সব বলে ক্ষুধা পাইল আঁমারে। শিকা মুকাইয্! ভাঁত খাব 
বসুনার ভীরে। পানি পিয়া স্থথে চরুক বাছুর গণ। চৌদিকে ছাওয়াল সব 
মধ্যে নারায়ণ ॥ সকল শিকার,ভাঁত এক এক করিয়া । সবাঁকারে ভাত 
ককষ্ণ দিলেন বাঁটিয়া ॥ কেহ হাথে কেহ পাঁতে কেহ ফল দানে । কেহ শিকায় 
কেহ চুপড়ি কেহ নিল কোলে ॥ যেই যতি সেই তখি করিল ভোজন । 
হেনমতে বাল্য ক্রীড়া করে নারারণ ॥ স্বর্গ হইতে দেখে ব্রহ্মা কৌতুক বড় 
হৈল। কৃঞ্চে পরিক্ষিতে ব্রহ্মা! তথায়ে আইল ॥ যমুনার তীরে যত বাছুর 
আছিল। একবারে ব্রঙ্গা ভাঁরে সব হরি নিল ॥ এখা সব শিশু, বলে শুন 
গোবিন্দাই। কোথা গেল: বৎস সব দেখিতে নাপাই ॥ ভাত না এড়িহ 
কেহ বলিল নারায়ণ। বাছুর উদ্দেশে আমি করিব গমন ॥ বাছুর চাহিতে 
গেল! আপনি গোপাল। প্রথা আসি ত্রক্ষ। চুরি করিল ছাওয়াল॥ উদ্দেশ 
করিয়! কৃষ্ণ বৎস নাহি পাঁইল। নেউটিয়া আদি তথা শিশু না দেখিল | 
বৎস শিশু না দেখিয়া কচ মনে গুণি। ধ্যানে জানিল ব্রঙ্গা। হরিল আগনি ॥ 
আমা 'পরিক্ষিতে ব্রহ্মার হাস্য উপজিল। ঘত বৎস শিশু নিল তপনি' স্জিল । 
যেন মতে যেমত ঠান যতেক বয়স খেন মতি যেমত প্রকৃতি যেমন বেশ ॥ 
যেই মত কথ যার যেমত কর্ম করে। আকৃতি প্রকৃতি স্থজিল গদাঁধরে ॥ 


ব্রহ্ম! কর্তৃক গো হরণ ] ্রীশ্রীককঞ্চ বিজয় ২ 


যাঁর যেরা ঝাঁডুর লইয়া সবে গেলা ঘরে । যেই যেমতে গিয়া স্তন পাঁন করে ॥ 
সেই সেই মতে গ্রেলা আপনার ঘরে । হেনমতে ব্রহ্মাকে মোহিল গদাধয়ে ॥ 
বৎস শিশু লইয়। গেল! আপনার পুরে। কেহ লক্ষিত হইল এক বৎসরে ॥ 
দিন ছুই তিন আঁছে বৎসর পুরিতে। ছুই ভাই বন গেলা বাছুর রাখিতে ।। 
পুনরপি আসি ব্রন্ধা দেখিল কানাঞ্টী। সেই বৎস ছাওয়াল দেখিল তথাই ॥ 
যত বৎস ছাওয়াল আমি হরি লৈল। কেমনে পুনরপি এথাঁকে আইল ॥ 
সেই গুল! আইল কিবা আম্মাকে ভাণ্ডয়া। সবে তথু! আছেন ব্রহ্মা দেখিল 
আনিয়া । গোলসাঞ্ীর মাগ। ব্রহ্মা মনে মনে গুণি। মায়াপাতি*বঞ্চিল মোরে 
দেব চক্রপাণি || হাপিয়াত যান ত্রহ্ষ' যথা দামোদর । না! দেখিল বত্স 
শিশু কষ একেশ্বর।| তবে কতক্ষণে দেখি দ্বিতীয় বলাই। বৎস শিশু পুন 
রূপি দেখিল তথাই ॥ সভাকারে চতুভূ্জ দেখে প্রজাপতি। শঙখচক্র গদাপন্ন 
পক্ষী সরস্বতি ॥ এক জনাকে এক ত্র্মা করয় স্তবন। মৃদ্তিময় দেখি ব্রহ্মা 
পারিষদগণ ॥ আপন হেন ব্রঙ্গা দেখে-সবাঁর নিকটে । দেখিতে দেখিতে ত্র্গ) 
পড়িলা শঙ্কটে ॥ হেন মায়া হৈলা মোরে মনে মনে গুণি। পাছে নির্দয় 
হুয়েন মোরে চক্রপাণি ॥ ঃ 


বি 


ললিত রাগ ॥। 


রথে হইতে উলি ব্্ধ প্রণাম করি। করপুটে স্তুতি করে ছুই কর যুড়ি ॥ 
চারি মুকুট ভূমে লোটায় তিতো। আখির জলে । কান্দিতে কান্দিতে বরন্ধা 
সকরুণ বলে ।॥ এত মায়! কেন গোসাঞ্জী পাতহ মার । আমা হেন কোটী 
অন্ধা নিমেষেকে হয় ॥ আগ হেন নাম যোর ত্রিজগতে বৈল। সেই বোলে 
অন্ধ হৈয়া গোয়াল! চিনিল ॥ তোমার নাভি পম্মে গোসাঞী আমার উৎ- 
পত্তি। আমি অজ নহি তুমি অজ সে শ্রীপতি ॥ আদ্য অনাথ তুমি নারায়ণ । 
অখিল ব্রন্ধাও তুমি তুমি সে কারণ ॥ সত্ব রজ তম তুমি তিন গুণ কারি? 
আমারে স্থজিলে তুমি দেব শ্রীহরি ॥ তোমার মহিম? বলি কাহার সাহসে 
কোটা কোটী রক্ষা তোমার লোমকুপে "ভাসে ॥ কোটা ব্রহ্মার এক আমি 
তাহার ভিতরে । আউট হাত প্রমাণ আমার কলেবরে॥ অশখির নিমিষে 
কোটা ব্রহ্ধার ন্ম্ধন। কটাক্ষে স্থজহ পুন করহ নিধন ॥ সংসারের সার তুমি 
জগত কারণ । আদি অন্ত মধ্য নাহি নাম নারায়ণ || তোমার সেবক সক্ষ 
কত পুণ্যে পাই। না পাতিহ মায়া*মোরৈ শুন গোবিন্দাই ॥ অবশ্ত থাককে 
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পুত্র জননী উদরে। চরণ আঘাত বাজে মায়ের শরীরে ॥ সেই যদি পাপ হয় 
শুন নারায়ণ । কোটা ত্রদ্ধা ঈ্িতে করহ স্থজন ॥ তবে নির্দয় কেন হইবে 
চক্রপাণি। কান্দিতে কাঁদিতে ত্রদ্মা বল এত বাণী ॥ ব্রহ্মার করুণা শুনি 
দেব খ্রীহরি। আছিল যতেক মায়া সকল সংহারি॥ দুই ভাই শিশুরূপ 
হৈলা নারায়ণ । হরষিত হৈলা। ব্রক্মা আনন্দিত মন ॥ আনিয়াত দিল ব্রন্ধা 
বৎস ছাওয়ালে। প্রদক্ষিণ হইয়া চলে শ্রীরাম গোপালে ॥ হরিতে ব্রঙ্গা 
গেলা আপনার ঘর। দণ্ড ছুই হেন শিশু মান্লিল বৎসর ॥ হাতে ভাত করি 
শিশু ডাঁকিল' গোপালে । ভাত খাও শিশু বস যমুনার কুলে ॥ হেনমতে 
ক্রীড়া করে সব ছাঁওয়াল। বেলা অবসান ঘর উঠিল! গোঁপাল॥ সকল 
ছাওয়াল সঙ্গে শিঙ্গ। বাজাইয়া। নডিলাত গদাধর সব শিশু নৈয়া ॥ অথান্থর 
বধ দেখি সব ছাওয়ালে । ঘরে গিয়া বলে শিশু অস্ত্র মারিল গোঁগালে ॥ 
গুনিয়। সকল কথ! যত প্রজবাঁলী। কৃষ্ণের যতেক কথা শুনি না হয় মানুষি॥ 
দেব হৈয়া উপজিল নন্দের কোঙরে। দেবের অসাধ্য যত সব কর্ম করে ॥ 
যতেক অনুর আইসে কৃষ্ণ মারিবারে। অগ্রির পতঙ্গ যেন আসিয়া পড়ি 
মরে অঘান্ুর মারি কৃষ্ণ রাখিল বন্ধুজনে । তার শক্র নাশ হউক শুনে 
যেই জনে ॥ ঘরে ঘরে কৃষ্ণ কথা সকল গোকুলে । গুণরাজ খান বলে বন্দিয়া 
গোপালে ॥ রর 


সারেঙ্গ রাগেন গীয়তে | 


রজনী প্রভাত হইল রাম দামোদরে। বাছুর লইয়া যান বমুনাঁর তীরে ॥ 
ভোজন করিয়! সবে শিঙ্গা বাঁজাইয়া। পাছুযাঁয় শিশুগণ বৎস চালাইয়। ॥ 
একত্র হয়| বে যমুনার তীরে নানাবিধ জলক্রীড়া করি ধীরে ধীরে ॥ 
” কোথাহ মর্কট শিশু লাফ দেই রঙ্গে। তেনমতে যান কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে ॥ 
চিত্র বিচিত্র গতি মযুরে নৃত্য করে ৷ তাহা দেখি তেমত নাচে রাম দামো- 
দরে ॥ কতিষ্ো কোকিল পাখি সুস্বরূনীদ পুরে । তাহার সঙ্গে রাঁকাড়ে রাম 
দ্ামোঁদরে ॥ 'কতিহে। পক্ষগণ আকাশে উঠিয়া। তার ছায়া সঙ্গে বুলে ছুই 
ভাই ফিরিয়া ॥ কোঁথাহ বুলে ফুল তুলিয়া মুরারী। কত গলে কত কাঁণে কত 
মাথে পরি ॥ তেনমতে বৃন্দাবনে বিহরে গোপাল। শ্রম ক্ষুধা পাইয়া কিছু 
বলে ছাওয়াল 7 শুনহ বলরাম শুনহ সুরারী। বনে কিছু না খাইলে চলিতে 
না পারি ॥ হেরি তাল বন্‌ এই দেখি সুখে । কংশের তাল বন ধেট কবীর 
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রাখে ।। ধেন্ছক মার যবে তবে খাইব তাঁল। তোমার মন লয় যদি- চলহ্‌ 
গোপাল ॥ শুনিয়া ছাওয়াঁলের কথা হাসেন নারায়ণ। তাল খাইবারে চাহে; 
সব শিশুগণ ॥ হাসিয়া নভিল! কৃষ্ণ শ্রিশুর কথা শুনি। তাল খাইবারে শিশু. 
সঙ্গে যায় চক্রপাণি ॥ বালকের সন্ধে তাল বনে প্রবেশিল। তাল গাছে গিয়! 
ভবে বলাই চড়িল॥ গাছে উঠি বলদেব তাল নাঁড়া দিল। যত ছিল পাক! 
তাল মকলি পড়িল ॥ আস্তে-ব্যস্তে শিশু তাল কুড়াইয়া খাই। বালকের রক্ষ 
দেখি হাসে গোবিন্দাই ॥ স্বারুত্বার বলাই গিয়ে তালে নাড়া দিল। কীচ!পাক 
যত ছিল সকলি পড়িল ॥ গাছের মড়মড়ি ধেন্থুক বীর শুনি। কে ভাঙ্গিন্‌ 
তালবনী ধাইল আপনি ॥ দূরে হইতে দেখে তাল পাড়য় বলাইি। ব্রজ ছাও 
স্কাল তাল কুড়াইয়া থাই ॥ আসিয়া ধেন্ুক বলাইর গলা চাঁপি ধরি। ক্রোঙ্ছে 
ৰলদেব তাকে এক লাখি মারি ॥ লাথি খাইয়। বলদেবে ক্রোধে চাপিয়া ধরে ₹ 
তুলিয়া ফেলিল ধেন্গুক পড়ে গিয়। দূরে ॥ হাড় গোড় চূর্ণ হৈল মইল অস্থকনে & 
মইল ধেন্ুক বীর গ্রেল যম ঘরে ॥ বলাইর লাখির ঘায়ে ধেহুক.মরিল.।. তার 
ঠেকা ঠেকিয়ে তাল অনেক ভাঙ্গিল ॥ গাছে ঠেকি ধেঙ্গুক ভূমে পড়ি মরে £ 
নাকে মুখে কাণে রক্ত পড়ে পঞ্চধারে ॥ মারিয়া অন্থর বলাই ভাঙ্গিল তাল 
বন। তাল কুড়াইয়া খায় সকল শিশ্তগণ ॥ মরিল ধেনুক বীর দেখিল ছাও». 
য়াল। হরিষে চলিল! ঘর নন্দের গোপাল ॥* বালকের সঙ্গে রাম কাস্থ গেল 
ঘরে। জানাইল দূত গিয়া কংশ বরাবরে । ধেনুক মারিয়া! কানাঞ্ী সব তাজ; 
থাইল। গুনিয়! চিত্তিত রাজা নিশ্বাস ছাড়িল ॥ অন্তর কম্পিত কংশ পাইলেক: 
ব্রাস। মনে মনে গুণি কংশ না করে প্রকাশ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় নর স্তন এক্‌; 
মনে । গুগরাঁজ খান ভনে গোবিন্দ চরণে ॥ 


বযমক ছন্দ। 


আর দিন প্রভাতে কৃষ্ণ সব শিশু লইয়া। বাঁছুর দাখিতে যান বলা 
এড়িয়া॥ নানা রঙ্গে চক্ষে চলে দেব বনমালী।. কৌতুকে কৌতুকে. গেল! 

. বখ! নাগকালী ॥ তৃষ্কায় আকুল হইফ্া পিল তার জল। ক্ষি জল খাইয়া 
শিশু মরিল দকল ॥ চারিদিগে চাহেন কৃষ্ণ সব শিশু মৈল। কালীর ব্সজি- 
কৃষ্ণ মনেতে জানিল ॥ অমৃত দৃষ্টি দিক! কৃষ্ণ সবারে জিয়াইল। তখনে ছাণি*- 
সাল সব হরিগুণ তৈল ॥: কেম্নে-ঘুচয্ কালী চিস্তিল তখাই। ইহার-বসক্চি. 
যোই এই স্থানে নয় ॥ শিশু লইনথা তরড়া কবিব এই খানে। ইহারে ঘুচাইয়, 


প্র 


২৬ হক বিজ্য়। [কৃষ্ণের ক'লীদাহে তন? 


্্থ করিব সকদঁজনে ॥ যেই জন পিবে ন্মাসি এই হুদের পাণি। জল খাইয়া 
লৌক সব ত্যজিবে পরাঁণি ॥ কোৌতুকে সচ্ছন্ষে ক্রীড়া করিব কাননে? 
কেমতে বপিব লোক এই বৃন্দাবন ॥ এথা খাকি কালীনাগ অন্য ঠাকী 
ফাঁউক। বুন্দাবনের লোক স্থথে পাঁণি খাউগ ॥ এতেক চিত্তিয়া হরি চাঁরি 
দিকে চাঁইি। আচিতে কদস্ব তরুণদেখিল তথাই ॥ ইহার বসতির যোগ্য 
এই স্থান লয় । লাফ দিয়া গোবিন্দাই কদস্ধে চড়য় ॥ দু পরিকর বান্ধি মধ্য 
ভদে পড়ি। মনুষ্য গন্কু পাইয়া সর্দধ নাগ বেডিশ। সাপের উপরে পড়ি দেব 
গদাপনে। জলক্রীড়া করিতে গেলা হ্রদের ভিতরে ॥ বেড়িলেক নাগ সব 
মানুষের শব্দ শুনি। সেই নাগে চাপি ধরি বৈসে দেব চক্রপাণি ॥ ক্রোধে 
সিল স্বগণে লইল কাঁষড়ে। যেই নাগ কামড়ায় তার দন্ত ভাঙ্গি পড়ে॥ 
ভাঙ্গিল দংশন সর্প পাঁলাইল ডরে। ধাইয়া গিয়া কালী নাগে করিল গোচরে ॥ 
ক্কন গুন নাগরাজ কি অঙ্গুত কথা । এক গোট! নর আমি করিল অবস্থা ॥ 
ভাহ! সনে আমর! বিস্তর কল রণ। ভাঙ্গিল মন্তক কার পড়িল দংশন ॥ 
নজ্বিত তোমার পুরি পাইল তরাসে। পলা ইয়া সবে আইলাম তোমার 
পাশে ॥ প্রাণ রাখ প্রাণ রাঁথ শুন নাগরাজ। এক গোটা শিশু আসি করিল 
অকাজ ॥ হের আস্ত নাথি শুনি ত্রিভুবনে। মনুষ্য হইয়া করে নাগের 
অপমানে ॥ গুনিয়! ধাইল কাঁণীএনাগের বচনে। বেড়িয়। কামড় খায় শিশুর 
মর্সস্থানে 1 কালীদহে ঝাপ দিল কানাঞ্চী দেখিয়া। গোয়াল! ছাঁওয়াল 
নন্দঘোষে জানাইল গিয়া ॥ শুন শুন যশোদ। নন্দ গোয়াল। কালীদহে ঝাঁপ 
দিল বালক গোপাল ॥ 


মাঁবাটা রাগ। 


কিকর কি কর নন্দ যশোদা রোহিণী। কি করহু গোয়াল সব শুনহ 
কাহিনী ॥ বাছুর রাখিতে গেলা যদুনার কুলে। তৃষ্ণায় আকুন হইয়া পিল 
তর জলে ॥ বিষ জল খাইয়া মৈল সকল ছাওয়াল। সবাকাঁরে জিয়্াইল 
জুঙ্গয় গোপাল ॥ জিরাই়। দিল ঝাঁপ কালী উপরে? বেড়ি খবইল সাপ 
রূ্ণ তথ যরে ॥ নির্ধাত শব্দ হইল রক্ত বরিষণ। উদ্কাপাত হইল তথ! 
অনিষ্ট লক্ষণ ॥ ভূমিকম্প হয় তগ। ঘোর দরশন। নিশ্চয় জানিল সবে কষে 
মরণ,॥ রাইক যায় ফশোঁদা। বুকে কন হানি) কান্দিতে কান্দিতে তার সঙ্গে 
চলিলা পোহিবী ॥ খাইন্বা মাধ নন্দঘোর্ধ আউদড় চুলে। শ্রী পুকষ ধাঁইন 


যখোঁদা প্রভৃতির রোঁদন ] জী কর্ঝ বিজয় । হব 


সব যত আছিল গোকুলে ॥ বমুনার তীরে গিয়া না দেখি কানাঁঞী । তু 
পড়ি যশোদা কান্দেন তথাই ॥ 


বানসী রাগ । 


ও পাঁপি যমুনা জনে, দুঃসহ কানীজ কলে, কেমতে সই ব্হজানি। হকুলে 
যতেক বৈসে, মইল নাঁগের শ্বীসে, উঠ পুর এ বাল গোপাল ॥ কাণীর উপর 
দি, না যায় পক্ষি উড়িকা) উক্ত কুর্ধ্য না করে গমন্ত। কাহারতো বোলে 
আসি, ঝাঁপ দিলে নন্দে ছুষি, উঠ পুত্র কমল লোঁচন॥ ভাই বলভদ্র হের, 
সঙ্গের বালক তোর, দেখ বত গোকুলের জন। হের পুত্র শিঙ্গা নড়ি, পরি 
ধান কর ধড়ি, লইয়া কর ঘরকে গমন ॥ হের দেখ দ্বেব যত, বাঁপ মাও বন্ধ 
শত, গোকুলে যতেক বসয়। তুমি সবাকার প্রাণ, বিপদের পরিত্রাণ, তুমি 
জীলে সকল জীয়ক্ব॥ না যাইব কেহ থর, শুন পুত্র দাষোদর, প্রাণ দিয়া 
কালীর উপরে । কি করিব ধন জন, না যাইব বৃন্দাবন, গুন আর্জি গোকুল 
নগরে ॥ আকাশে হপন্ধ বেণা, উঠ পুত্র নন্দ বাপা, স্তন পিরা বৈস মায়ের 
কোলে । তোমা যবে না! দেখিব, দরশপিক শৃঠ্ঠ হব, আইপগহ_পুরে মানের 
কোলে ॥ পুতনা আইল যধে, না মিলা পুত্র তবে) লা ষরিলে শট 
উপর। তৃণীবর্ত মহাস্থরে, যবে নিল আকাঁৈরে, তাহাতে না খরিল দামো 
দর | বতসক যারিলে গোঠে, সান্ধীইলে বক পেটে, ওষ্ট চিরি'লইলে পরাখি? 
যেৰা ছুষ্ট অথাস্থরে, দেব কীপে যার ডরে, তার" প্রাণ লইলে চক্রপানি ॥ 
মারিলে ধেন্ুক বনে, তাঁল খাইলে ছুই জনে, গোঝুল বালক সব যাই | 
সাত বৎসরে তোরে, ভাঞমতে নাহি পুরে, প্রাণ দিলে কালীতে আসিয়া ॥ 
এতেক বিলাপ বাণী, কান্দে যশোদা রোহিণী, পৃথিবীতে গড়াগড়ি বুলে। 
নন্দ কালে উভরায়, সকণ গোয়াল ধায়, আজি মৈল সকলে গোরুলে 1 
বৃন্দাবনে বতেক বৈদে, সকল স্ত্রী পুরুষে, বঙগুনাঁতে দিয়! রড়ারড়ি। নী 
দেখিস্মা গোধিন্দাই, সবে কানীদহে চাই, কানে রবে দিয়া গ়্াগড়ি ॥ 
তুমি সে সবার প্রাণ, ইথে কিছু নাহি আন, কে আর রাখিব আমা সধারু। 
আছি হৈতে শৃন্ট হৈল, ঘকপ গোকুণ বৈশ, টৈণ তোমার ধাপ বা ॥ 
কষ কৃষ্ণ শরিয়া, সবে তঁমে লোটাইয়া, কান্দে সবে গোবিন্দ চাহিয়া। নাহি 
কালে বলভদ্র, যে জানে কৃষ্ণের তক ধীরে ধীরে বলিল ফিছু গিয়া তু্দি 
ছেব নারায়ণ, স্থষটি স্থিতি কাঁপুণ, নি দেব সংসারের সার। রক্ষার গ্ত্তি 


২৮ প্রত্রীরষ্ণ বিজয়।  [কাণীনাগের স্ত্রীর স্তবা। 


বনে, তৃমি ভার হরণেঃ গোঁকুলেতে কৈলে অবতার ॥ গোকুলের যত জল» 
তুমি তাঁর প্রাণধন, তোঁষা বিনা মরিব এখন । আমার বচন শুনি, মায়া 
ছাড় চক্রপাঁণি, কালী নাঁগে কর বিমোচন ॥ ভায়ের বচন রাখি, মায়ের 
ক্রন্দন দেখি, হাঁসিয়াত দেব শ্রীহরি। কালীদহের ভিতরে, উঠিয়াত গদাঁধরে, 
কালীর মন্তকে নৃত্য করি ॥ বিশ্বৃস্তর মৃহ্ধি হয়, কালী নীগের প্রাণ যায়ঃ 
মোহ গেল বর্গ অধিকারী । দেখিয়া ত্রাস পাইল, কালী নাগের স্ত্রী আইল, 
স্তুতি করে ঘোঁড় হাত, করি ॥ হরির চরণে-জনে গুণরাজ খাঁন ভনে, কষ 
জয় গুন সর্জনে। কলিকালে সর্প তন্ত্র নাহি আর কোন মন্ত্র হকি হবি 
কেবল স্মরণে ॥ 


ধান জ্ীরাগ। 


তুমি দেব নারাগণণ জগত অধিকারী । স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ে ভুমি অধি- 
কারী ॥ তুমি দেব নিরঞ্জন মবার কারণ। তুমি দেব তুমি নর পণ্ড পক্ষিগণ ॥ 
সকল স্থব্ষিলে তুমি জগত সংসারে । তুমি প্রাণ নিলে প্রাণ কেবা দিতে 
পারে ॥ তুমিত স্থজিলে মোরে খল রূপ করি। ভাঁল মন্দ জ্ঞান নাই পাইলে 
সংহারি॥ কত উপবাসে কত কৈল আরাধন। তে কারণ পাইল কালী 
তোমার চরণ ॥ কোটি কোটি জন্ম যদি তপ করি মরি। তবু তোমার মায়া 
বুঝিতে না পাৰি ॥ কত কত জন্মলক্্মী তপ করি মৈল। তাঁর ফলে তৌমার 
পাঁদগদ্ধ পরশিল ॥ হেন পাঁদপ্ম কালীর মস্তক উপরি। কালীর কতেক 
ভাগ্য বলিতে না পারি ॥ ভাল হৈল নাগ জন্ম হৈল মহীতলে | তাঁল হেলে 
ঘর কৈল যমুনার জলে ॥ আজি হো প্রভাত হৈল কাঁলীকে দিনমণি। মন্তকে 
পাদপন্ম দিলেন চক্রুপানি ॥ এত বলি নাগিনী যুড়ি দুই কর। স্বামী দান 
দেহ মোরে ত্রিদশ ঈশ্বর ॥ নাগিনীর করুণা শুনি দয়] উপজিল। কালীব 
মাথার পাদপ্ন ঘুচাইল ॥ তবে কাঁণী নাঁগ কিছু লজ্জিত হইয়।। করযোড়ে 
স্ততি করে গোবিন্দ দেখিক্স।॥ খল জন্ম করি মোরে স্থজিলে শ্রীহরি। আপন 
স্বভাব আমি পাঁসরিতে নারি ॥ জাতি ধর্ম দোষ কৈল ক্ষমা কর মোরে। 
কি করিব আজ্ঞা কর দেব গদাঁধরে ॥ এতেক শুনিয়া তবে দেব ৰনমালী। 
যমুনা ছাড়িয়। যাহ ঝাঁট নাগ কালী ॥ যেই জন জল পিয়ে মরয়ে তখন। 
তোঁমার বিশ্রামে কার না রহে জীবন ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বোল কানী এক 
মনে। অবধান কৈলে গোসাঁঞী কর নিবধ্দেনে ॥ তোঁমীর বচন নাড়ি কাহার 
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পরাণে। আঁপন বৃ্তীন্ত কহি তোমার চরণে ॥ গরুড় সহিতে বাদ বিদিত 
তৌমারে। যথা নাগ পায় তথ্ঠুখায়ত আমারে ॥ হেন মতে নাগ গণ সব 
ক্ষয় হইল। তবে পরম মিত্র কশ্তপ তপোধন কৈল॥ দিনে দিনে এক সর্প 
দিয়ত উপহার । ন| খাইবে তবে গরুড় নাগ তোমার ॥ এমন নিম্নম করি 
কত কাল গেল। আমার মরণ হেতু দ্িন”মাসি হৈল। 'উপহার করি বলে 
গরুড়ের পাশে। মরিব মূরিব করি পাইল তরাসে ॥ আচম্বিতে মনে মোর 
গড়িল তখন। যমুনার হুদ গেলে গরুড়ের মরণ॥ পুর্বে সাস্ত খষি সুনি 
ভপস্থী বিশাল। এই হুদে তপ ভিহে। কৈল চিরকাল ॥ এক" গোটা মৎস্য 
চরে নিজ শিশু লইয়া। গিলিলেক মৎস গোটা হদে সান্ধাইয়া ॥ দেখিয়া) 
করুণ চিন্তে সেই তপোধন। ক্রোধে মুনি শীপ তবে দিল ততক্ষণ ॥ যেই 
পক্গি আসিবে মৎস্য খাইবাঁরে। জল পরধিলে সেই ছাড়িবে শরীরে ॥ 


বসন্ত রাগ । 


নাজানিয়া সেই পক্ষি আসিবে এই জলে । প্রাণ ছাঁড়ে পক্ষি সব জল 
পরধষিলে ॥ তে কারণে কোন পক্ষি এথা নাহি আমি। পরম হরিষে আমি 
যমুনাতে বসি । আর কেহ নাহি জানে এ সব উত্তর। জীনিয়। এখাকে 
আমি আইলাম সত্থর ॥ পলাইয়া আসিতে,গরুড় আমারে দেখিল। আমারে 
খাইতে গরুড় পাছু থেদা দিল ॥ পলাইয়া এথা আমি আইলাম বড়ে। 
মুনির শাপ ম্মরিয়া গরুড় বাছুড়ে ॥ তে কারণ বসি এথ শুন চক্রপাণি। 
কেমনে গরুড় ঠাই রাখিব পরাণি॥ কালীর বচন শুনি হাসে গদাধর। না 
থাইৰ গরুড় ত্রাস না ভাবহ ডর ॥ আমার পায়ের চিহ তোমার মস্তকে 
দেখিয়া। না খাইবে গরুড় তোরে যাহত ছাড়িয়া! ॥ গোসাঞীর আদেশে কালী 
হরষিত হইয়!। প্রদক্ষিণ হইয়৷ নড়ে পরিবার লইয়া ॥ গৌসাঞীরে আনি- 
দিল যত উপহার । নানা মণি নান! রত্ব বিবিধ প্রকার ॥ ছাড়িয়া যমুনা 
কালী আর ঠাঞ্ী বসি। নানা রত্বে ভূষিত হৈস্া গোবিন্বাই আসি ॥ উঠিয়া 
সম্ত্রমে তবে দেখে চক্রপাঁণি। যইল শরীরে যেন পাইল পরাণি॥ ধাইয়া 
আসি কোলে কৈল যশোদা সুন্দরী। নন্দ আদি গোপ নাচে উভ বাহু 
করি ॥ কালীয় দমন কথা গুনে যেই জনে। সর্প হৈতে মৃত্যু তার না হয় 
ভুবনে ॥ কৃষ্ণ কথা শুনিলে তিন লোকে তরি । গুণরাঁজ খান বলে বন্দিয়া 
আছরি ॥ ৭? 
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মল্লার রাগ । 


সপুত্রে বান্ববে কালী নাগ চলিল। দেখিস গোকুল বাপী ত্রাস উপ- 
জিল॥ স্বরূপে মানুষ নহে দেব গদীধরে 1 শিশু রূপে বেই করে নারে স্থুরে- 
স্বরে ॥ কুলে থাকি ধিষ জালা সহিতৈ না পারি । পাদপদ্ম চিত দিয়া পাঠাইল 
প্রীহরি ॥ মহা মহা সর্প সব উঠিগ্া চলিল। গহন কানন গিরি সবে প্রবে- 
শিল॥ কোটি কোট সর্প যায় নাহি দিস পাশ্‌। মানুষের দায় নাহি দেবতা 
তরাস ॥ যশোঁদা রোহিণীর চিন্তে দয় উপজিল। পুত্র পুপ্ধ বলি ছুহে কান্দিতে 
লাগিল ॥ মায়াত পাতিয়া তবে দেব গদাধরে। যশোদাী রোহিণীর কোলে 
পুত্র ভাব করে ॥ অনাথ করিয়া মোরে আছিলে কানাঞী। মোর ভাগ্যে 
তোমাকে রাখিল গোসাব্জী ॥ হেনমতে হরিষে সবে করস্তি কাহিনী। দিন 
মনি অস্তে গেল প্রবেশ রজনী ॥ কল মূল দিয়া ছুগ্ধ যে কিছু থাইয়। সৃতিলা 
সকল লোক যমুনা কুল পাইয়া ॥ নিদ্রা যান্ন সকল লোক অচেতন হইল। 
দাবান্সি আঙিয়া তবে সবারে বেডিল ॥ জ্যৈষ্ঠ মাসে দাবাগ্সি বনে উপজিল। 
পড়িয়া সকল বন খমুন! রদ পাইল ॥ শুনিয়! অগ্নির শব সকল ছ্থীওয়াল। 
গ্রাসে উঠি রোল সবে করিল বিশাল ॥ ওহে রাম ওহে কুচ করহ উপার। 
দ্াবামি পুড়িয। মারে তোমার বাঁগ মার ॥ সবেত বসিয়া আছে তুমি সে 
জীবন। দাঁবামি পোঁড়াইয়! মারে রাখ নারায়ণ ॥ তুমিত সবার প্রাণ যে 
এথা বন্ধ । তোমার সাক্ষাতে মোদের প্রাণ লৈয়া যায়॥ এতেক কাকুতি 
ক্বঞ্চ সবাকার গুনি। বিশ্বরূপ হৈয়া কৃষ্ণ অমি পিল চক্রপাণি॥ খগ্ডিল 
সবাকার ত্রাস প্রভাত হইল । আনন্দে গোকালা! সব ঘরকে চলিল ॥ কৃষ্ 
কথা বই কার অন্ত নাহি মনে। গোবিন্দ বিজয় গুণরাজ খাঁন তলে) 
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কালীয় দমন কথা কঞ্জশেত শুনিব। কেন প্রকারে কৃষ্ণ দাবামি 
তক্ষিল ॥ শুনিয়া মৃচ্ছিত হৈল কংশ নৃপবর । প্রণস্থ অন্ুুরে রাজা ডাকিয়া 
অত্বর ॥ শুনহ প্রলম্ব ভাই বলিহে তোমারে । বড় শক্ত হৈল মোর গোকুল 
নগরে ॥ মায়া পাতি মার গিয়! রাম দামোদরে। শুনিয়া প্রলঙ্ব বীর যায়ত 
সন্ধরে ॥ শিশু-ভাব করি-তারে নাকরিহ হেলা । মার গিয়া ছুই ভাই পাতিগা 
নানা ছলা ॥ রাজার আদেশে অস্থুব মায়ারূপ ধরি। বৃন্দাবলে রছে শিয়া 
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মানুষ রূপ ধরি ॥ রূজণী প্রভাত হৈল উঠিলা গোপাল। ডাকিযু। 'আনিল 
যত গোক্কুল ছাওয়াল॥ ৰড় রৌদ্র লাগে গার জ্ষ্ঠের তপনে। জল ক্রীড়া, 
করি গিক্সা সেই বুন্দারনে ॥ করিয়া) যোহন বেশ শিঙ্গা বাঞ্জাইক্া। নড়িল! 
ছাওয়াল সব বাছা চালাইয়া ॥ প্রথম বয়স প্রভুর সপ্তম বৎসর। ভুবন 
মোহন রূপ ধরে গদাধর ॥ ঘুচিল নিদাধ স্তাঁপ বৃন্দাবন গুণে । বসন্ত মানিয়া 
বদি সব শিশু গণে ॥ হেলকালে ভার পাশে বসিল অস্থরে। শিশু রূপে 
সান্ধাইল শিশুর ভিতরে ॥ *অন্গরের মায়া তবে গোবিন্দ বুঝিল। অন্থুর 
মারিতে কৃষ্ণ উপায় স্ছজিল ॥ "আইস আইস ওরে তাই ভাত্ডির বন যা। 
সব ছাঁওয়াঁপ গিরা ভাঙডর বনে খেলাইব ॥ যে জন জিনিব তারে কান্ধেতে 
করিয়া বহিয়া ভাপ্তির বনে বেড়িব তারে নিয়! ॥ ক্রীড়া করি গোবিন্দাই 
সব শিশু লইয়া । খেলায় অসুর তথ! শিশু রূপ হইয়।॥ শ্রীদাম নামেতে 
কুষ্কে জিনিল। বহিয়া ভা্ির বনে কানাঞ্ী* এড়িল ॥ তবে মায়া পাতি 
সেই প্রলম্ব অন্ুরে। কপট করিয়া ডরে বলদেব হারে ॥ দ্রিনিয়। বলাই তার 
কান্দের উপরে । লাফ দয়! যায় তবে সেইত অন্থুরে ॥ তবে কত দূরে গিষ্! 
নিন্ধ মূর্তি ধরে। আকাশ প্রমাণ অস্ুর বাড়ায় কলেবরে ॥ মথুরার মুখে 
অন্থর বলাই লৈয়! যায় । দেখিয়াত গোবিন্দাই পাছু আন গোড়ায় ॥ শুন 
গুন বলদেব হেলা কেন কর। আপনার মৃষ্ঠি ধরি অস্থরা সংহার॥ কৃষ্ণের 
কথা শুনি বলাই দৃঢ় মৃক্ট করি। সুই পায় দির! তার গলা চাপি ধরি ॥ মুষ্টি 
ষারিল তার মস্তক উপরে। সান্ধাইল মু গোটা স্কন্ধের ভিতরে ॥ ধড় ফড় 
করে তার সকল শরীর । লাফ দিয়া ভূমে পড়ে বল মহাবীর ॥ পড়িয়। মরিল 
তবে প্রলম্ব অন্থুর। দেবগণে পুম্পবৃষ্টি করিল প্রচুর ॥ হরিষেত ছুই ভাই 
সব শিশু লইক্সা। ঘরকে চলিলা সবে বাছা চালাইয়া॥ প্রলম্ব মরণ শুনি 
কংশ নৃপবর। সিংহাসন হৈতে পড়ি ভূমির উপর ॥ বলদেব বিজয় নব্ব- 
শন এক মনে । কৃষ্ণের বিজয় গুণরাঁজ খান ভনে ॥ 


বাঁবাড়ি রাগ । 


প্রলদ্থের বধ গোঠে হৈল যেন যতে। শুনির! অদ্ভুত লাগে সবাকার 
চিতে ॥ গুভক্ষপে উপজিল কানাএী বলাই । যাহার প্রসাদে সৰ সঙ্কট 


৬২ জ্ত্রী$ফণ বিজ্য [গোষ্ঠ বিহার । 


বাছা চালাইস্সা ॥ যমুনার ভীরে বাছা স্থুখে তৃণ খা। রৌদ্র পীড়িত হৈয়! 
রহি তরু ছায় ॥ হেন বেলা আচস্িতে বন পুড়ি আইসে। পলাইতে নারে 
শিশু পড়িল! তরাঁসে || শুন গুন রাম কৃষ্ণ আমার বচন। গ্রাসিতে আইসে 
অগ্ধি কর বিমোচন ॥ ভুমিত গোপের ঠাকুর তোমার ম্বরণ। তোমা বিদ্য- 

মানে কেন আমা সবার মরণ ॥ একবার যদাপি লোক তোমার নাম লয়। 

। তবে জস্ম পুনরপি পৃথিবীতে না লক ॥ ইহাতে তোষার আমি সঙ্গের সঙ্গতি। 

কি করিতে পারে মোৰু অগ্রির শকতি ॥ ছাওয়ালের - কথা শুনি হাসে চত্র- 
পাণি। অশর্থির নিমিষে কুষ্ণ পিলভ আগুণি ॥ দেখিল বালক অগ্নি পিল 
নারায়ণ। উভ বাঁছু করি নাচে নব শিশুগণ ॥ তবে নারায়ণ সব শিশুগণ 
লইয়া । কৌতুকে ভ্রময় বনে আনন্দিত হইয়া॥। জল জস্ত স্থল জন্ব সুন্দর 
রূপ ধরে। বৈষ্ণব শরীর ঘেন সেবিয়া হবিরে ॥ বরিষার ধারা! পাইয়া গিরি 
ন্িপ্ধ হইল | হরি সেবি লৌক সব চৈতন্ত পাইল ॥ ছুই দিকে বন বাড়ি 
পথ আইসা দিল। বেদন1 জানিঘা যেন দ্বিজ নষ্ট হইল ॥ মেঘের শবদে যেন 
বিজুলি আসি যায়। নিধন পুরুষ যেন কামিনী ন! পায় ॥ মেঘের সঙ্গেতে 
যেন ময়ূর নৃত্য করে। বৈষ্ণব জন যেন বিষণ অনুচরে ॥ নানা রূপ ধরে 
গিরি বরিষার জলে। কৌতুকে খেলায় কৃষ্ণ ছাওয়ালের মিসাঁলে ॥ 


ভৈরবী রাগ। 


মিষ্ট মন্থ দধি নিয়! যমুনার তীরে । ছাওয়ালের সঙ্গে ভূপ্জে দেব দামে” 
দরে ॥ .হেনমতে গেল তথা বরিষা! সময় । হুরধিত সর্ধলোক শরত উদয়॥ 
আকাশে নির্মল পথ পরসে ঘুচিল। হরিষে বিমল যেন নির্মল, হইল ॥ 
অগাধ জলচর যেন না জানে টুটাপাণি। কুটুম্ব পোষণে নর যেন ছঃখ নাহি 
“জানি ॥ দৃঢ় করিয়া আনি কৃষক রাখে পাঁশী। গোবিন্দ সেবিয়া যোগী 
যেন রাঁথর পরাণী ॥ শরতের শীত তাঁপ চন্ত্রমা করিল । গোবিন্দ পরশে 
যেন যোগী তুষ্ট হইল ॥ শরতের পুষ্প ফুটে সুগন্ধি বাফু বহে। বৃন্দাবনে 
ংশীরাএ নন্দের তনগ্ন॥ দেখি শুনি গোবিন্দাইর অদ্ভুত চরিত। শুনিয়া 
বংশীর নাদ যুবতি মোহিত ॥ মাথায় ময়ূর পুচ্ছ কানে পুষ্প কড়ি। নর্ভ- 
কের বেশ কৃ পরি রাঙ্গা ধড়ি॥। ব্রজ বনিতা' সব দেখি মোহিত যাঁয়। 
দেখিয়া সুন্দর কানু প্রাণ স্থির নয় ॥ মানুষ শকতি রূপ বর্ণিতে না পারি ॥ 
কতেক মোহন রূপ করয় খ্ুরারী ॥ পু 


বন্জ হরণ] শ্ীশ্রীকষষ্ণ বিজ্বয়। ৩৩ 


পাহিজা রাগ ॥ 


শরত নিরিত হৈল হিষ্ের উদয়। ব্রজকন্তা জলক্রীড়৷ করিতে চলয়্ ॥ 
যমুনার জলে বস্ত্রঅলঙ্কার এড়ি। বিবস্ত্রে করিয়! স্বানপুজি দেবী চত্তী ॥ মৃত্তিকা 
প্রতিমা করি দেই পুষ্প পাণি। বর মাগে স্বামী হউক্‌ দেব চক্রপানি ॥ 
তোমার প্রসাদ দেবী হউক্‌ আমারে। স্বামী করি দেহ মোরে নন্দের কুমাবে॥ 
প্রতি দিন আসি সবে যমুনার কুলে। পুজন্তি পার্বতটু সবে যমুনার কুলে ॥ 
এক দিন বন্ত্র এড়ি সব কন্তা গণে। হরিতে জল ক্রীড়া করে এক মনে ॥ 
ধীরে ধীরে গোবিন্দাই তথাকারে গিয়া! উঠিল! কদম্ব গাছে সব বক্র লইয়া ॥ 
কত ক্ষণে জলে হইত্তে উঠি কল্তাগণ। কুলে আপি না দেখিল বস্ত্র আ'ভরণ 1 
হরিয়াত কেবাঁ নিল বস্ত্র অলঙ্কার । কেমনে যাঁইব ঘর নাহি প্রতিকার ॥ এত 
দিন ক্রীড়া করি যমুনার জলে। এত পরমাদ কভু না হয় আমারে ॥। কংশ 
রাজ ছুরবার তবু চোর আছে। জআচন্বিতে দেখি কানাঞী কদন্বের গাছে ॥ 
আনন্দে বন্ত্রপরি হাতে লৈয়া অলঙ্কার। গাছে থাকি বৈল তবে নন্দের 
কুমার ॥ কানাঞ্জী দেখিয়া গোপী বলে রুষ্ট বাণী । কেন হেন কর্ম কর ননের 
পোখানী ॥ জলেতে থাকি আদিতে বড় দুঃখ পাই। বজ্র অলঙ্কীর দেহ সবে 
ঘর যাই ॥ নহেবা গোহাকে যবে কংশ বৰাবরে। চোঁর বাদে ধরি যেন্‌ 
তোমার সাঁজাই করে ॥ আপন চিহিয়! দেহ বস্ত্র অলঙ্কার। বন্্ অলঙ্কার 
দেহ সবে পরি যাই ঘর॥ বস্ত্র অলঙ্কার দেহ নন্দের নদনে। বিনতি 
করিনা বলি তোমার চরণে ॥ গোপীর বচনে কৃষ্ণের হাস্ত উপজিল। গাঁছে 
থাকি বস্ত্র লইয়া ভূমিতে উতরিল ॥ শুন শুন নারী সব আমার উত্তর। কি 
করিতে পারে তোর কংশ নৃপবর ॥ রুষ্ট হইয়া! ভুমি যদি করিবে গোহারী। 
ংশের শকতি আমার কি করিতে পারি ।। কত বীর পাঠাইণ কংশ আমা 
মারিবারে। সবাই 'মারিয়! পাঠাই আমি যম ঘরে ॥ আঁমাকে মাগহ যদ্দি 
করিয়া ভকতি। আমার বচন গুন সকল যুবতি ॥ বিবস্ত্রে করহ ন্নান যমুনার 
জলে। এই পাপে ব্রত তোমার হইব বিফতপে ॥ যদিবা সফল ব্রত হইবে 
তোমার। কুলে উঠি বস্ত্র লহ করি নমস্কার ॥ কৃষ্ণের বচনে লাজ 
হেট মাথা করি। কি করিব সব সখী অন্থমান করি॥ শীতে কম্পমান সবে 
জলে স্থির নহে। না! শুনিলে কৃষ্ণের কথা প্রাণ নাহি রহে॥ ত্রাসে শীতে 
নারী গণ অভিমান করি । উঠিলাত " নারীগণ লজ্জা পরিহরি॥ দক্ষিণ হক্টে 


৩৪ ভ্রীশ্ীকষ্চ বিজয় । [ অন্ন ভিক্ষা 


স্ত্রী সব ছু স্তন ধরিয়া) বাম হস্তে ভগ ঢাঁকি লঙ্জিত হইক়া॥ একত্র হইয়া 
ভন্ে সব কন্তাগণ। ধীরে ধীরে বস্ত্র লইতে করিল গমন ॥ দেখিয়াত হাতে 
কুচ কান্ধে বস্ত্র লইয়া । ঝাঁটি চলি ভাইস সবে বস্ত্র লহত আসিয়া ॥ দর্প 
করি কত তোরা বলিলে আমানে। কর যোড় করি বল দোষ ক্ষমহ 
আবমধ্রে। কৃষ্ণের বচনে হেঠ “শুনিয়া! যুবতি । বোড় হাতে সবে তবে 
করিয়া প্রণতি ॥ দেখিরা সবার অঙ্গ হাসে গোবিন্াই। পরম হরিষে হরি 
সব! পানে চাহি ॥ একহাতে এক হাতে সবার বক্র দিল । দেখিয়। সবার অঙ্গ 
আঁনন্দ পাইল ॥ বস্ত্র অলঙ্কার পাইয়া সব কন্ঠাগণ। আনন্দিত হুইয়া সবে 
করিল গমন॥। কন্তাগণ চলি যায় হরফিত হৈয়া | কৃষ্ণের চরিত্র পথে কহিয়! 
কহিঘা॥ কৃষ্ণ ছাঁড়ি গোপীকাঁর আন নাহি মনে। গুণরাঁজ খান ভপে 
গেবিন্দ চরণে ॥ 


রামক্রী রাগ । 


বন্্র অলঙ্কার দিয় নান্দের গোপটুল । নড়িল! ভণ্তির বনে যথা ছাওয়াল ॥ 
আর ছাওয়ালে তথা নান! জীড়া করে। আগু হইয়া শিশু সব বলে দামো- 
দরে | শুন শুন রাঁসকূষ্* আনার বচন। ক্ষুধা বড় পাইলেক করাহ ভোজন ॥ 
ছাঁওয়ালের বচন শুনি দেব শ্রীহরি । কোথা গেলে পাৰ অন্ন অনুমান করি ॥ 
যোগ নিদ্রা মনে করি চিন্তিল গৌপাল। যজ্ঞ শালে অর গিয়া আনহ 
ছাওয়াল॥ অঙ্গিরস নাে বিগ্র বক্ত যে করান। তথা অন্ন আন গিয়া খাউক্‌ 
সর্বজন ॥ জানিয়া সকল তদ্ব বৈল নাঁরায়ণ। শ্রীদাম গোপেরে বৈল শুনহ 
বচন ॥ চল যাহ যজ্ত যথা করে বিপ্রগণ | যন্ত স্থান যাহ শুন আমার বচন ॥ 
আমার নাঁম করি অন্ন আনহ মাগিরা। দিবেক প্রচুর অন্ন ঝঁটি আন 
গিয়া কৃক্ষের বচনে যার কত শিশুগণ | যজ্ঞ শালে যজ্ঞ যথা কর্য় 
ব্রাহ্মণ ॥ প্রণাম করিয়া কৈল ঘুড়ি ছুই কর। বোল ছুইচাঁরি বল শুন 
হিদবর ॥ নন্দের নন্দন দুই কানাই বলাই। প্রণাম করিয়া পাঠাইল তোমা 
দের ঠাই ॥ ছুই ভাই বাছুর রাঞ্চেন বমুনার তীরে । ক্ষুধা যুক্ত হইফ্াছেন 
ভীহা'র শরীরে ॥ তোমার যজ্ঞের শব্দ ছুই ভাই শুনিয়া । বলিলেন অন কিছু 
আন্হ মাঁগয়।)। এ বলিয়। আম! সবায় পাঠায় নারায়ণে। অন্ন দিলে লইয়! 
সবাই শুনহে ব্রাহ্মণে।। না গুনিল দ্বিজবর তাহার বচন। : সমাদরে নাহি 
দেবে গোবিন্দ চরণ ॥ না শুনিল বচর্ন কেহ নাহি দিন তাত। নেউটিয়! 


সী গণের শ্রীকুষ্ দর্শন ] রত বিজয় । ৩৫ 


'াইল শিশু যথা জগন্নাথ ॥ না! দিলেক ভাত দ্বিজ কহিল ক₹ৃষ্চের ঠাঁঞী-। 
শুনিয়। হাসেন রাঁম কৃষ্ণ দুই ভাই ॥ 


প্র মল্লার রাগ। 


আমার বচন শিশু না কর লঙ্ঘন। আর বার যাহ শিশু শুনহ বচন 
যেখানে রন্ধন করে বিপ্র নারীগণ। তা সবাঁরে কহ গিয়া আমার বচন 1 
মন্দের নন ছুই রা কানু ভই | অন্ন মাগি পাঠাইল, তোমা সবার ঠাঞ্জী ॥ 
ইহা বলি অন্ন মাগ মোর না করি। পাঁইবে প্রচুর অন্ন দিবেক*বিপ্র নারী ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের বোল যাঁর আরবার। সত্বরে পাইল গিয়া যজ্ঞের হুয়ার ॥ 
ধীরে ধীরে গেল যথা রান্বয় ত্রাঙ্গণী। নিভৃতে বলিল শুন সব ঠাকুরাণী ॥ রাম 
কৃষ্ণ ছুই ভাই বাছুর রাখিয়া।। পাঠাইল তোমা সবার ঠাঞ্ী অন্ন মাগিয়! ॥ 
দেহত বিশিষ্ট অন্ন শুন নারীগণ। থাইয়! তুষ্ট যেন হয়েন নারায়ণ ॥ শুনিয়া 
শিশুর বোল দিজের.রমণী। আজি সুপ্রভাত কিবা পোহাল রজনী ॥ ভারা 
বতারণে রাম কৃষ্ণ অবতার । মাগিয়া পাঠাইল অন্ন ভ্রিদশ ঈশ্বর ॥ 
হইল জন্ম শুন নারীগণ। অন্ন নিরা দেখি গিয়া গোবিন্দ চরণ ॥ বিবিধ 
প্রকারে অন্ন ব্যঞ্জন লইর়1। হাতে থাল করি সব ব্রাহ্মণী চলিলা'॥ কোথা 
যাইস্‌ কোথা যাইস্‌ ডাকি উচ্চরায় । ভাই রুন্ধু নিষেধে নিষেধে বাপ মায় ॥ 
শাশুড়ী শ্বশুর স্বামী সবে নিষেধিল। তাহা সবার বোল তাঁরা কানে না 
গুনিল ॥ উন্ত্ত চিন্ত হইয়া! সবেত চলিল। সত্রেত গিয়া গোবিন্দ, চরণ 
দেখিল ॥ হাতে থালে অন্ন লৈয়াসব দ্বিজ নারী । দাড়াইল গোবিন্দ ঠাই দিয়? 
এক সারী॥ এক ভাবে চিন্তে সবে গোবিন্দ চরণ। তা সবারে তুষ্ট হইস্ক! 
বলিল নারায়ণ | কেন হেন সাহস করিলে দ্বিজ নারী । আপনি আইলে কেন 
যজ্ঞ পরিহরি ॥ স্ত্রী হইয়া এতদূর করিলে গমন ॥ ছাড়িলেক তোমাকে স্বামী 
যত বন্ধুজন ॥ গোবিন্দ বচন শুনি সব নারীগণে। হাসিয়া! বলিল তবে গোবিন্দ 
চরণে | কি করিব স্বামী পুত্র সব বন্ধুজন। তোমার স্মরণে ঘুচে সকল 
বন্ধন ॥ না লিহে স্বামী মোর সেই ভাঁল হইল । তোমার চরণ পদ্ম দূরশন 
পাইল ॥ তুমি স্বামী তুমি পুত্র তুমি বন্থ জন তুমি ইস্ট তুমি মি ত্র তুষি নারা- 
য়ণ। কি করিব ঘর দ্বার সব মায়া বন্ধ । তোমারই » সভ্য নাহি সব মায়! বন্ধ ॥ 


টির প্যাদপনি £ রর ক্যাররারার 


ত্ঙ শ্ীত্রীকষ্ণ বিজয় [ ছিজগণের অঙ্ৃতাপ। 


কিছু॥ ত্রন্ধা আদি সুনি যাঁর অস্ত নাহি পাক্স। উদ্দেশে তার গুণ ভক্ত সব 

* গাঁ ॥' হেন নারায়ণ তুমি নর রূপ ধরি। বৃন্নাবনে ক্রীড়।কর আপনি শ্রীহরি॥ 
কেমতে দেখিব তোমা চিন্তি যনে মনে । কত তপ ফলে তোমা! দেখি নয়নে ॥ 
ক্কপা করি অন্ধ মোরে মাগিলে নারায়ণে । তেও সে দেখিস মোরা তোমার 
চরণে ॥ সফল মানিল আজি আমার জীবন। জন্মে জন্মে পাই ষেন তোমার 
চরণ ॥ দ্বিজ নারীর বোল শুনি দেব গদাধর। সদয় হইয়া তাঁরে দিলেন উত্তর 
স্ত্রী হইয়া! কৈলা তুমি এমন সাহস। আসিত্*্এখাকে না শুনিলে অপজস ॥ 
আমার বিষদ্ব ভে ঘর ছাড়ি অন্ন লৈয়া আইলা 
শীপ্র গতি ॥॥ না ছাঁড়িব কেহ তোমার মাতৃ বন্ধু পতি। আমার প্রসাদ 
তোমরা হবে উত্তম গতি ॥ আমার প্রসাদে স্থৃতি থাকিব তোমারে 1 ইহা 
বলি বিপ্র নারী পাঠাইল ঘরে ॥ নড়িল৷ সকল নারী হরধিত হইয়। ঘর 
গেলা সব নারী গোবিন্দে অক্ন দিয় ॥ শুনিয়। ব্রাঙ্ষণ সব নানীর বচন। 
অভাগ্য করিয়! মানে আপন জীবন ॥ কেন তপ করিস কেন পড়িনু অক্ষরে। 
নারীর সমান বুদ্ধি নহিল শরীরে ॥ গৌসাঁঞী মাগিল ভাত ইহা না গুনিল। 
গোবিন্দ মায়াতে চিত্ত স্থির না হইল ॥ বিষাদ করিয়া স্থিজ করে আত্মবাই। 
কংশ ভয়ে নীঁহি গেলা গোবিন্দের ঠাঞ্ী ॥ ইহ! বলি বিপ্র সব আক্ষেপ না 
করি। যজ্ঞ করি গেলা সবে যাক যেই পুরী ॥ এথা। সেই অগ্ন লইয়া! রাষ 
মামৌদরে। সব শিশু মিলি বসি যসুনার তীরে ॥ তুক্জিয়া সকল অর নড়িলা 
গোপালে। সব ছাওয়াল লৈয়| খেলে নন্দলালে॥ কৃষ্ণের চরিত্র নর গুন 
এক মনে। অন্তকালে বাবে নর বৈকুষ্ঠ তৃবনে ॥ শ্রবণে অমৃত ছুঃখ শোক 
নাহি রহে। শুণরাঁজ খাঁন ভপে গোবিন্দ চরণে ॥ 


কৌরাগ। 


হেন মতে কত কাল রাঁখ গৌবিন্দাই। ইন্্রযন্ত সম্্রম হইল তখাই॥ 
নন্দ আদি গৌঁপ যত একত্র হইয়া । করিব ইন্দ্রের পূজা উপহার লইস্া॥ 
ঘোষনাত দিল নন্দ সকল নগরে। দি ছুগ্ধ মিষ্ট অন্ন লইয়া সত্বরে ॥ নড়িলা 
যমুনা কুলে ইন্দ্র পুজিবারে | তা দেখিয়া হাপিয়াত বলে গদাধরে ॥ কার পুজা 
কর্‌ বাপ কহনা আমারে । কোথা যাহ সাজাইয়া কাহ! পুজিবারে ॥ কৃষ্ণের 
বচন গুনি নন্দ আদি গৌয়াল। কহিল সকল কথা শুনহ গৌঁপাল ॥ গোপ 
জাতি আমি চাহি গোঁধন পৌধপে। ভাল মতে খাঁষ হইলে জীয়েত গৌধনে ॥ 


গিরি গোঁবর্ধনের পূজা] শরীক বিজঙ্ক 8 ৩ 


বিনা! বৃষ্টি ঘাঁষ নহে শুন গদাধর। বৃষ্টির কারণ পুজি দেব পুরন্দর ॥ তার 
পুজা করি আমি সকল সময়। তুষ্ট হৈয়া ইন্ত্রাজ তাল বরিষয়্ ॥ তে কারণ 
পুজি ইন্ত্র যমুনার কুলে। তাহার প্রসাদে গরু থাকয় কুশলে॥ কহিল সকল 
কথা শুন দামোদরে। বসিয়া হরিষে দেখ পুজি পুরন্দরে ॥ বাপের বচন 
গুনি হাসে চক্রপাণি। কোঁথাহ না শুনি ইন্দ্র বরিষয় পাঁণি ॥ বিধাতা! লিখিত 
কর্ম সেইমে হইবে । কাহার শকতি উহাধিক কে করিবে £ হেন বিপরীত 
কথা তোমারে বুঝাইল। গোদ্ঞীর নিবন্ধ তবে কেবু| ঘুচাইল॥ ছাওয়াল : 
জ্ঞান যদি নাকর আমারে। বোল ছুই চারি আমি কহিয়ে ভোমারে ॥ 
কোথাহ বৈসহ তুমি কোথ পুরন্দরে। কেমতে খায় সে পুজা কোথা হিন্ত 
করে ॥ তোমারে বুঝাইল যেবা তাহার নাহিক চেতন। যাহা হৈতে ভাল 
হয় না! জানে কোন জন ॥ গোঁয়ালাত জাতি আমি অবশ্ত করি ঘর। আমার 
সহায় গোবর্ধন গিরিবর ॥ তাহার প্রসাদে গরু স্থখে ঘাঁস খাইয্বা।. আপ- 
নার ইছাঁএ স্থখে থাকেত স্থৃতিয়া। যবে মন্দ করে গিরি সহল্র শিখরে। 
এক শৃঙ্গ পেলিয়া চাপিয়াত মারে ॥ ইহা এড়ি পুজা কেন কর পুরন্দরে। 
পর্বত মারিলে কি করিবে স্ুরেশ্বরে ॥ ভাল ভাল করি উঠে সকল গোয়াল । 
ভাল কথা৷ কহিলেক ননে'র ছাওয়াল ॥ চল চল নন্দঘোষ যাই সৈই ঠ্রাঁঞজী। 
পর্ধত পুজিতে ভাল কহিল গোবিন্দাই॥ এক চিত্ত হইয়া! যায় সব গোপ- 
জনে। ছাড়িল ইন্জের পুজা কুষ্ণের বচনে ॥ দধি ছুগ্ধ স্বত অন্ন উপহার 
লইয়া। কৃষ্ণের সহিত গিরি পুজিতে চলিনা॥| পঁজিল পর্কত গোঁপ হরধিত 
হইয়া। কৃষ্ণ বলভড্র ছুভাই সহায় করিয়া ॥ তবে দেব দামোদর মনেতে 
গণিল। এক মৃত্তি গোপ সঙ্গে তথাই রহিল ॥ আর এক মুর্তি হইয়া পর্বত 
উপরে । মূর্তিময় পর্বত দেখিল সংসারে ॥ গোয়ালা লইয়া গেল ঘত উপ- 
হার। দধি ছুগ্ধ মিষ্ট অগ্ন যতেক প্রকার ॥ পর্বতের রূপ হৈয়া কানাঞী- 
ভক্ষিল। দেখিয়া গোয়াল সব চমৎকার হইল ॥ নন্দের নন্দন কৃষ্ণ ভাল 
বোল বৈল। হেনক অন্তত আর কভু না দেখিল॥ পর্বত হইয় মান্য 
রূপ হইল। এত কাল পুরি ইন্দ্র কভু না দেখিল॥ প্রত্যক্ষ হইয়া দ্রব্য কভু 
ন। খাইিল। দেখিয়া গোয়াল! সব ত্রাস উপজিল ॥ ভাল শুভ হইল এতকালে 
গোক্কুলে। পর্বত পুঙ্গিতে বৈল নন্দের গোপালে | মূর্তিমান হইয়াঁ গিরি 
সকল ভক্ষিলে। এত কালে শুভ দিন হইল গোকুলে॥ প্রদক্ষিণ হইয়া গিৰি 
সবে ঘরে যাই । হাসিতে হাঁসিতে খর গেলা ছুই ভাই ॥ 


৩৮ শ্ীইকঞ্জ বিজয়। [নন্দের প্রতি ইন্দ্রের কোপ 
পাহিজা রাগ । 


ভাঙ্গিল ইন্দ্রের পূজা কৃষ্ণের বচনে। শুনি পুরন্দর তবে ক্রোধ করে 
মনে ॥ হের নন্দ ঘোষ দেখ কচ লক্ষ হইয়া। ভাঙ্গিল আমার যজ্ঞ পর্বত 
পুজিয়া॥ থাইল সকল কৃষ্ণ যত্ত উপহার । আমারে করিল হেল! নন্দের 
'কুমার॥ ভারাবতারণে কৈল গোকুলে অবতার। ভাঙ্গিল আমার পুজা! 
করিয়। অহঙ্কার ॥ করিব .গোকুল নাশ হিরা অন্থযান্। কেমতে গোকুল 
রাখে নন্দের* পুত্র কাঁন্‌॥ অনেক করিয়া টক্রোধ দেব পুরন্দর । যত মেঘ 
জল বায়ু ডাকিল সত্বর ॥ সমুদ্রের জল লইয়া সকল গোকুলে। বরিষণে পুর 
গিয়া না জানি জল স্থলে ॥ আবর্ভ সাবর্ত মেঘ দ্রোণাদি পু্কর। চৌযস্তি 
মেঘ লইয়া চলহ সত্বর ॥ উনপঞ্চাশ বারু দিল সংহতি তোমারে । বাষু 
মেঘে আবরক্ব বৃন্দাবন পুরে ॥ প্রলয় কালের হেন বায়ু উপাজল। গোকু- 
লের ঘর দ্বার সকল ভার্গিল॥ বায়ু মেঘে ধুলায় হইল অন্ধকার । দিব 
রাঁত্ি নাহি তথ। রবির প্রচার ॥ দেখিয়া নন্দ ঘোষ যত গোপ অন। আকা- 
শেতে এত কতু নহে বরিষণ॥ সৃধল ধারায় বৃষ্টি বিস্তর হইল। না জানি 
এ জল স্থল সক্ষলি পুরিল ॥ ভাঁসিয়া বুলর গোকুলে যত বইসে। শীতে বাতে 
মরে লোঁক পাইয়। তরামে ॥ বুজ্জাঘাত ইন্দ্র যত মেঘেরে মাঁরিল। বজ্রের 
অগ্নিতে সব গোকুল পুড়িল ॥ কোপে ইন্দ্র বরিষয় গোকুল নগরে। যজ্ঞ 
নাশ কৈল তারে কৃষ্ণের উত্তরে ॥ কেমনে পাইব রক্ষা চিন্তে মনে মনে। 
সকল গোঁকুল লইল কৃষ্ণের স্মরণে ॥ তোমার বচনে কৃষ্ণ বজ্ঞ নাশ-কৈল। 
তাহার কারণে ইন্দ্র এত ক্রোধ কৈল ॥ তেএী বরিষয়ে ইন্দ্র লইয়া মেঘগণ। 
মজিল গোকুল আজি তাহার কারণ ॥ মজিল গোকুল আজি নাহিক উপায়। 
.ছুমি বিদ্যমানে এত পরমাদ হয় ॥ তুমিত সবার নাথ গোকুল অধিকারী । 
তোমার বচনে ইঞ্দ্ের বজ্ঞ নাঁশ করি ॥ কোপে ইন্ত্র বরিষয় মারিবার তরে। 
কেমতে পাইৰ বক্ষ বলহ আমারে ॥ হের মরেগাঁভী সব শীতেতে কীপিয়া ॥ 
বাছা কোলে করি আছে হেট মাঁথ! হইয়॥ অনেক মরিল গাঁভি বাত 
বরিষণে। নষ্ট হইল বৃন্দাবন তোমার কারণে ॥ সকল গোকুল কান্দে করি 
গণ্ড গৌল। মাথায় হাতে কান্দে নন্দ করি মহারোল।॥ কি করিল নন্দঘোষ 
ছাওয়ালের বচনে। কোপে আসি ইন্দ্র করে সবার মূরণে ॥ দেখিল পরমার 
ককষ্ত গোকুল নগরে । মনে মনে চিত্তেন তবে দেব গদাধরে ॥ বুদ্ধি নাহি 


গৌবদ্ধন ধারণ ] উত্রীকষস্বিজয়া। ৩৪ 


ইন্ত্র করে আমাঁদনে বাঁদ । আজি পাঠাইব তারে দিয়া অবধাদ ॥ লাফ 
দিয়া গেলা যথ! গৌঁবগ্ন গিরি । নথরে খনিয়া পর্বত মাঝে ধরি | ধরি- 
য়াত টান দিল দেব গদাধর। মুলে হইতে উপাড়িল গোবদ্ধন গিরি বর ॥ 
ছায়া হেন পর্বত রহিল তথাই। বাম হস্ত তলে দিয়! তুলিল কানাই ॥ ডাক 
দিয়। বলে তবে দেব দামোদরে ॥ না করিহ ভর কিছু রাখিব সবাকারে ॥ 
গোকুলের যত আছে নর পশ্ুগণ। পর্বতের তলে আদি রহ সর্ধজন ॥ পর্বত" 
পড়িবে গায় মনে না কন্িহ ৭ নিশ্চিন্তে থাকহ সবৃমনে ভয় না করিহ ॥ 
গোদ্নালা গোধন গোকুলে যত বৈসে । থাকিরা পর্বত তলে পরম হরিষে ॥ 
নাহি দেখি মেঘ বাঁয়ু নাহি ধরিষণ। নাহি শিলা বক্জাঘাত বায়ুর গমন ॥ 
পর্ধত উপরে ইন্দ্র হস্তিতে চড়িরা॥ সাত দিন শিলা বৃষ্টি করেন আসিয়া ॥ 
পর্ধতের গাছ পালা যতেক আছিল। শিলা বজ্াঘাত হইতে সকলি 
ভাঙ্গিল॥ বরিষয়ে পুরন্দর মুষল ধারা করি। রাখিল গোকুল কৃষ্ণ পর্বত 
মাঝে ধরি ॥ সাত দ্বিন বরিষয়ে গোকুল নগরে । পর্বতের তলে ইন্দ্র কি 
করিতে পারে ॥ অবসাদ পাইল তবে সব মেঘগণে $ কান্দিতে কান্দিতে 
বলে ইন্জ্রের চরণে ॥ শুন শুন ইন্দ্রাজ করি পরিহার । গোকুলে যতেক 
কৈল কিকহিব আর ॥ সাত দিন শিলা বৃষ্টি করিল গোকুলে। পর্বত 
ধরিয়া পুরী রাখিল গোপালে ॥ 'অনেকশ্যতনে কিছু করিতে নারিল। 
মানুষ হইয়া হরি গোকুলে বাখিল॥ ছাওয়াল হইয়া! কৃষ্ণ হেন কর্ম 
করে। বাম হস্ত দিয়া পর্বত তুলিয়াত ধরে ॥ কোন কর্ম করিতে নারিল 
বলিল তোমারে । নাহি জগ নাহি বল শুন পুরন্দরে॥ এতেক শুনিয়! ইন্দ্র 
শুণি ননে মনে। খণ্ডিল সকল কোপ হইল চেতনে ॥ ভারাবতারণে হৈলা 
দেব চত্রপাণি। বস্থদেব ঘরে জন্ম লভিল আপনি ॥ সংসারের সার গোসাঞ্ী 
দেব গদাধরে। ফি করিতে কিবা হৈল চিন্তি পুরন্দরে ॥ কষে বল হৈল 
দেখি সকল গোয়াল। স্বরূপে মানুষ হয়ে নন্দের ছাওয়াল ॥ সাত বৎসরের 
শিশু গিরিবর ধরি। অবতার করয়ে আপনি শ্রীহরি ॥ মানুষের কর্ণ নহে 
গুন সর্ব নর। চলিলা গোয়ালা সব যার যেই ঘর ॥ হেনকালে ইন্দ্র আমি 
কৃষ্ণ বরাবরে । প্রণাম করিয়া! স্তি করিল বিস্তরে ॥ তুমি দেব নারায়ণ 

ংসার অধিকারী । আমা হেন কোটি ইন্্র নিমিষে সংহারী ॥ সৃষ্টি স্থিতি 
খলয়ের তুমি সে কারণ। তোমার মায়াতে স্থির নহে কোন জন॥ লৃক্ষ 
. লক্ষ জন্ম যদি তপ করি মরি। তবুত তোঁমার মায়! বুঝিতে না পারি ॥ ত্য 


৪০ রত্রীকষ্ণ বিজয়। [কৃষ্ণের প্রতি ইন্ত্ের ব্বব। 


কোপ নারারণ পড়ছ” চরণে । আমাকে করহ কৃপা দেব নাঁরায়ণে ॥ ইন্ছরের 
আখির জলে চরণ ভিজিল। চরণে পড়িয়া ইন্দ্র বিস্তর বন্দিল ॥ অবশ্য থাকয় 
পুত্র জননী উদরে ৷ চরণের ঘাও বাঁজে মায়ের শরীরে ॥ সেই অপরাধ যেন 
মায়ে নাহি লয় । তেমত আমাকে গোসাঁঞ্ী হউন সদয় ॥ স্ুুরাস্থর অভি 
মানে তোমা না চিনিল | বিষয় বিষ হৈয়া তোম| পাসরিল ॥ বারেক ক্ষমহ 


-দোঁষ পড়হ' চরণে। আমাকে করহ্‌ কৃপা দেব নারায়ণে ॥ ইন্দ্রের বচন শুনি 


দেব শ্রীহরি। ক্ষমিল, সকল দোষ যাহ নিজ,পুরি ॥ তবে পুরন শুদ্ধ গঙ্গা 
জল দিয়! । "কৃষ্ণের অভিষেক করে সুরভির ছুগ্ধ দির ।| কৃষ্েে অভিষেক 
করি কইল পুরন্দর। আজি হৈতে নাম তোষীর গোবদ্ধন ধর ॥ এতেক 
খলিয়া ইন্দ্র প্রদক্ষিণ করি। হরিষে চলিল! ইন্দ্র আপনার পুরী ॥ গোবদ্ধন 
ধারণ কথা কংশেত শুনিল। মৃচ্ছিতি হইল রাজ! ভূমিতে পড়িল ॥ লীলায়েত 
গোবদ্ধন ধরিল গোবিন্দ। গুণরাজ খাঁন বলে পাঁচালী প্রবন্ধ ॥ 


কানাড়া রাগ । 


পর্বত ধরিয়! হরি গোঁকুল রাখিল। আপনি আসিয়া ইন্্র অভিষেক 
কৈল ॥ দেখিয়া! গোয়াল! বলে মানুষ নহে কান। ঘরে ঘরে এই কথ! সর্ব 
লোক গান ॥ হেন মতে শ্রীহরি-গোকুলে বসয়। ম্বাদশীতে নন্দঘোষ স্নান 
করয়॥ রাক্ষসী বেলাতে নন্দ যমুনাতে নাই। ধরিয়ী বরুণ দূতে নন্দ লইয়! 
যাই ॥ দেখিয়া বরুণ ভাল বলিল দূতেরে। ভাঁল কৈলে দৃত তুমি আনিলে 
ইহারে ॥ ইস্টার প্রসাদে আমি দেখিব গদাধর। তারাবতারণে গোসাঞ্ী 
গোকুলে অবতার ॥ ইহার উদ্দেশে প্রভু করিবে গমন। সবান্ধবে দেখিব 
আমি তাহার চবুণ | হরধিত হৈয়| নন্দে রাখিল বরুণে। কৃষ্ণেরে কহিল 


৷ , গিয়া দেখিল যেই জনে ॥ দেখিল যশোদ! রাণী অদ্ভুত কাহিনী । যসুনাতে 


নন্দঘোষে খাইল কুস্তিরিণী ॥ ঘষুনাতে ননদঘোষ যখন ডুবাইল। পুনরপি 
নন্দঘোষ উঠি না আইল ॥ যসুনাতে মৈল নন্দ দেখিল দাণ্ডাইয়।। উদ্দেশ 
করহ তাহাত্র কানাঞ্ী লইয়!॥ বজ্রাঘাত হেন বাঁক্য যশোদা গুনিল। 
জন্মাস্তরে কত আমি খণ্ড ব্রত কৈল॥ ভূষে লোটাইয়া কান্দে বশোদা 
স্বন্বরী। আজ্কি হইতে অন্ত হৈলা আমার মুবারী ॥ বিধবা হইলাম মুঞ্ী 
টুটিল গৌরব । কান্দয়ে যশোদা! বাণী করিয়া রৌরব ॥ তোমার বাপ গেল 
বাছা স্বান করিবারে। বাঁহুড়িয়া পুনরপি না আইল ঘরে ॥ অচেতন হই: 


শ্রীকৃষ্ণের যমুনায় প্রবেশ] শীত্রীকষ্ণ বিজয়। ৪১ 


কান্দে যশোদা সুন্দরী । যষুনাতে মৈল নন্দ শুনহ শ্রীহরি ॥ সংসারের সার 
ভূমি দেব চক্রপাণি। যসুনাতে তোমার বাপে খাইল কুভ্ভিরিণী॥ কেমনে; 
উদ্ধার হব কহন! উপায় । মাঁয়ের বোল গুনি কৃষ্ণ ষমুনাতে ধায় ॥ কটি তটে 
পীত ধড়া টানিয়! পরিল। নন্দের উদ্দেশে কচ যমুনার নামিল ॥ যমুনার 
জলেতে প্রবেশে গোসাঞী । সব হ্রদে উকটিল নন্দ কোথাও নাই॥ 
না দেখিল নন্দঘোষে না দেখিল কুস্তিরিণী। ক্ষণেক রহিয়া মনে চিন্তে 


চক্রপাণি ॥ তি ক 
মল্লার রাগ। 


ধ্যান করি চিন্তি মনে দেব শ্রীহরি। ধরিয়া বরুণ দূতে নিল তার পুরী ॥ 
সেই পথে জলমধ্যে করিল গমন। বরুণের পুরী গেলা দেব নারাক্পণ ॥ 
দেখিয়া বরুণ তবে শ্রীমধুস্দন। পাদ্য অর্ধা দা কৈল চরণ বন্দন॥ পাঁদ্য 
অর্থ্য হাতে করি দা্ডাইল লোকপাল। এক মনে স্ততি তাঁরে করিল ধিশাল ॥ 
ভারাধতারণে গোসাঞী আইলা গোকুলে। দেখিতে চরণ পঞ্ম মোর বড় 
কুতৃহলে 1 কেমনে চরণ তোমার আইসে মোর পুরী। তে কারুখে নন্দমঘোষ্, 
আমি কৈল চুরী ॥ আর কোন মতে তোমার লহিব গমন। লেহত আপন 
পিতা শ্ীমধুক্দন ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে তুমি” অধিকারী । মুক্তি দায়ক তুমি. 
দেব শ্রীহরি ॥ সফল হইল জন্ম দেখিন্থ চরণ। বাপ লইয়া ঘর্‌ গোসাঞ্ী 
করহ গন ॥ এতবলি আনি দিল নান! উপহার। নান! মণি নাঁন। রদ্ব দিল 
অলঙ্কার ॥ হরিতে নন্দঘোষ সঙ্গে গদাধর। বরুণের পুরী -হৈতে, হুষ্টে 
আইল! ঘর ॥ মরি জীলা নন্দঘোর্ধ শুনে ব্রজবাসী। ননকে দেখিতে সন্ধ 
গোয়ালাত আসি ॥ শুনিয়া সকল কথা নন্দঘোষ মুখে । হরিষে গোঁপ সৰু 
নাচে নানা সুখে ॥ শুন শুন ননঘোষ যশোদা রোহিণী। মাহুষ রূপে তোর 
ঘরে জন্গিলা চক্রপাণি॥ হেন কর্ম নাহি পারে দেবের শকতি। দেবের 
অধিক কথা শুন ব্রজপতি ॥ শুনিয়া গোপের বাক্য শ্রীনন্দ গোয়াল. যান্ুষূ 
নহে কানাঞ্ী আমার ছাওয়াল ॥. নারায়ণ অংশ গোসাঞী শিশু রূপ ধরি 
পৃথিবীর ভার হযি হুষ্ট দৈত্য মারি ॥ ইহা হইতে ভয় কিছু নহিব আহার 
এ বোল বলিল মোরে গর্খ সুনিবর ॥ সুনির বাক্য মিথ্যা নছে পরতেক্ক 
হইল ।. কৃষ্ণের প্রসাদ কৃতেক্‌ শক্কট এড়াইুল। তবে পাঠাইয়! দিল কংশ 
অরে । সবারে মারিয়া কচ পাঠাইল যম পুবে॥ দেবরাজ ইজ আসি 


৪ শ্রীপ্রীকূ্ণ বিজ । [ শ্ররুষ্ণের রূপ বর্ণন। 


বায়ু ববিষণ কৈন। পর্বত ধরিয়া কৃষ্ণ গোকুন রাখিল ॥ কৃষ্ণ হৈতে ভয় নাই 
গুন সর্বজনে ৷ গুণরাজ খান ভণে গোবিন্দ চরণে ॥ 


বিভাস রাগ । 


ক্কষ্খের প্রসাদে গোপ বৈসে বুন্দাবনে। রোগ শোঁক ভন কিছুই না 
জানে ॥ সর্বক্ষণ সর্বজন গোবিন্দ পাইল। জন্ম জন্ম কৃত পাপ সব দুর হৈল ॥ 
হেন কালে হৈল! কত দ্বাদশ বৎসর। ভূবন্ংমাহন রূপ অতি মনোহর ॥ 
পূর্ণিমার চক্র জিনি বদন কমল। খঞ্জন জিনিম্বা শোভে নয়ন যুগল ॥ ময়ূরের 
পুচ্ছ শিরে কুটিল কুন্তল । হীরা! মণি মাণিক্য শোঁভে কর্ণের কুণডল ॥ নান। 
বর্ণের পুষ্পমালা হৃদয় উপরে । সুবর্ণ অঙ্গ,রী সাজে বলয়া ছুই করে ॥ পায়েতে 
সুপুর সাজে মুকুট শোভে মাথে। বালকের সঙ্গে খৎস রাখে জগন্নাথে ॥ 
গীত ধড়া পরিধান দেব বনমাঁলী। নৃতন মেঘেতে যেন পড়িছে বিজলী ॥ 
নীলমণি দর্পণ যেন মুখ নিরমান। তাঁর মাঝে শোভে যেন বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥ 
দেখিয়। যুবতি মব স্থির নছে মন। কাঁমেতে পীড়িত গোপী চিন্তে কৃষ্ধের 
চরণ ॥ মদনে দগধ চিন্ত যুবতি সমাজ। স্বামীরে ছাড়িয়া ভয় খশ্ডিলেক 
লাজ ॥ রাহি দিনে যুবতি গোবিনে হৈল মভি। গৃহকন্্ম ছাঁড়িলেক সকল 
যুবতি ॥ কোথা! আছে গোবিন্দাই যাব তার ঠাক্কী। কোন প্রকারে তার 
দরশন পাই॥ হেন মতে গোবিনেরে চিন্তে গোপীগণ। অন্তর্যামী গোসাঞী 
জানিল তখন ॥ জানিয়াত গোবিন্দাই পাতি যোগ মায়া। করিবত রাস 
ক্রীড়া বৃন্দাবনে গিয়া ॥ নড়িলা যসুনাভীরে সুন্দর কানাঞ্ী। নানা বৃক্ষ 
পু্গলতা আছয় তখাই ॥ এক চিন্তে শুন নর সংসার তাঁরণ। গুণরাজ খান 
বলে গোবিন্দ চরণ ॥ 


কৌরাগ। 


. ভুলসী মালতী যুতি, অলক কুন্দ তখি, মর বক চাম্পা নাগেশ্বর । অড়িল! 
বকুল মাঁলী, মধুকর করে কেলি, গন্ধ বিটি কেতকি কেশর ॥ অশোক 
বাঁশক কেয়া, কিংশক রঙ্গিল চুয়া, সেফ!লিকা বৃক্ষের উপর। অপূর্ব পাঁকড়ি 
ভাল, নাৰিকেল তমাল, রামগুয়া দেখিতে স্ুন্পর ॥ সিমলি পনস শত, গুয়া 
জলপাঁই কত) কামরাঙ্গী রক্ত চন্দন। অর্জুন খেঙ্ুর খিরি, বিকশিত বছ 

আবি, নবানি হোলের বদ ॥ নানা বর্ণের বৃক্ষ পাতা, কোথাহ মাধবী 


রাস ক্রীড়া], শ্রীতীক্চ বিজয় । ৩ 


অতাঁঃ নানা পুষ্প নাঁদ মনোহর | .শারি শুক নাঁদ পুরে, মগুর পেখম ধরে, 
নানা বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর 1 কাঞ্চন পারুল ফুলে, কুঞ্জ গঞ্জ শতদলে, কনক্ক 
চম্পক মনোহর । পদ্ম নীলোৎ্পল দলে, সালুক কুষুদ জলে, শিয়ালিতে 
শোভে সরোবর ॥ 


রাঁমকেলী রাগ । 2 


নান! বর্ণে সম্পূর্ণ সেই 'বলুবন। গোপী লয়ে ভ্ীড়া করিবারে-ছৈন 
মন॥ শারদ পূর্ণিমা শশী করিল উদয়ে। সুগন্ধি শীতল বায়ু মনোহর বছে ॥ 
কোকিলের কলরব ভ্রমর বঙ্কার। কুস্থমিত দশ দিক্‌ বসস্ত অবতার নর 
কিশলয় বৃক্ষ শৌভে বুন্দাবনে । অধিক্‌ বাঁড়িল দিঠি চন্দ্রের কিরণে ॥ কাম - 
অবতার করি বংশীতে নাদ দিল। গুনিয়া গোকুল নারী মৃচ্ছিতি হইল ॥ 
জানিল গোবিন্দ বংশী রাঁয় বৃন্দীবনে। চলিল সকল নারী একচিত্ত মনে ॥ 
কেহত স্বামীর কোলে আছিল স্ৃতিয়ে। কেহ.উপকথা কহে বন্ধুজন লয়ে ॥ 
কেহত রন্ধন করে কেহ করয়ে তোঁজন। শিশু স্তন পিয়ে কেহ শয্যায় শয়ন ॥ 
স্বাধীকে অগ্ন দেয় কেহ কেহ নারী। শাশুড়ির সঙ্গে কেহ গৃহে কর্ম করি, 
স্বামী সঙ্গে রসে কেহ করয়ে স্থবেশ। কেহ কার মস্তকের আচড়ষে কেশ 
অলক তিলক করে নয়নে কাজল। কণ্ঠে হর পরে কেহ শ্রবণে কুল? 
তাম্থুল থাঁয় কেহ স্থুবাসিত্ত কপূর নৃগমদ লেপে কেহ কপালে শিশ্দুর ॥ 
বেই জন যেমতে ছিল চলিল সত্বরে। বৃন্দাঁবনে বংশী রায় নন্দের কুমারে। 
ফাহারে যাইতে রাখে কার নিজ পতি। অনেক যতনে রহে কৃষ্ছে দিকে 
মতি ॥ গোবিন্দে চিস্তিতে তার প্রাণ করিল গমন। যুক্তিপদ পাইলা সেই 
খণ্ডিল বন্ধন ॥ আর সব নারীগণ কৃষ্ণ পাশে গিরা। শ্রীকৃষ্েে বেড়ি, দাও, 
ইল মণ্ডলি করিয়া ॥ চিত্তের পুতলি যেন চারি দিকে চাঁয়। লজ্জা ভয়ে কেহ" 
তারা কিছু নাহি কয়॥ কামেতে পীড়িত তবে গোপী সব হয়ে। দাঁগাইল 
গোপী সব কষ্ণকে বেড়িয়ে ॥ গোবিন্দ দেখিতে গোপী এক দৃষ্ট হইল। 
হাসি হাপি গোবিন্দাই ভবে কিছু বৈল॥ কেন আইলে গোপী সব এই 
বৃন্দাধনে। না! করিলে তয় কিছু গহন কাননে. রাত্রিকালে ঘোরত্তর কানন 
ভিতরে । শিবাশত নাদ করে গহন গম্ভীরে ॥ স্বামী ছাড়ি নারী আইল্ধ 
কেমন সাহসে ।. এত রাত্রে বূলীবনে কাহার উদ্দেশে ॥ না কর সাহস শুন 
ক্দামার বচন। ঘরে ঘরে চাহি বুলে তোমার বন্ধুজন ॥ ঝাঁট ঘর যাহ গোপী 


-8৪ পস্্রক্চ বিজয় [রাস ত্রীভা। 


না থাকিহ হেখা। উদ্দেশ না পেয়ে স্বামী ছুংখ পাঁবে তথা ॥ স্বামী ছাভি 
কেহ নাহি রহেত সংসাঁরে। স্বামীর সেবা করিলে হয নরক উদ্ধারে ॥ 
স্বামী ধর্ম স্বামী স্বর্গ স্বামী সে মুকতি। স্বামী রুষ্ট হইলে হয় নরকে বদতি ॥ 
এড়িস্লাত স্বামী পুত্র ত্যনধি বদ্ুজন। আমার ঠা্ী গোপ বধু আইলে কি 
কারণ ॥ বাট চল গোঁপ বধূ আপন ভবন । স্বামী সেবা! কর গিয়! পুত্রের 
পালন ॥ এতেক বচন যদি গোবিন্দ বলিল। হেট মাথা করি গোপী কান্দিতে 
লাগিল ॥ বুক বহি আখির জলে পড়ে তূম্ভিলে । বসন মলিন হৈল নয়নের 
জলে ॥ কি করিব কি বলিব অনুমান করি। পদা্গ,লি ভূমে লিখি বলে ধিরি 
ধিরি ॥ কামে হত চিত্ত গোপী অন্ক্মান গুনি। নাজ সন্তাপ মুখে নাহি সরে 
বাণী ॥ সনে নিশ্বীস ছাড়ে করে নমস্কার। কেন নিদয় হয়ে প্রভূ ৰল ব্যৰ- 
হার ॥ ছাঁড়িয়াত ন্বামী পুত্র তাজি বন্থজন। এক ভাঁবে চিস্তি গৌসাই তোমার 
চরণ কি করিব ঘর দ্বারে স্বামী বন্ধু জন। তোঁমায় দেখিতে প্রাণ যাউক 
এখন ॥ ছাড়ি যাউক স্বামী মোর তাঁর নাহি কথা । তোমার নিগ্রহ বচন 
মনে লাগে ব্যথা ॥ কি লাগি নিষ্ঠর এত বল চক্রপাণি। তোমার চরণ 
চিন্তি ছাড়ি পরাণি ॥ জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ। তুমি স্বামী 
তুমি পুত্র তুমি বন্ধু জন॥ না বাইৰ ঘর সব যত গৌপ নারী। অধর অমৃত 
দিয়া চলহ সুরারী ॥ নহেত স্্রীবধ দিব তোমার উপরে । স্ত্রী ঘাতক যেন 
লোক বলছে তোমারে ॥ তবে সে ঘু'চিবে গোৌসাই আমাদের দুঃখ । একেত 
কলম্বী হৈনু তাহাতে বিমুখ ॥। যত আশা চিত্তেতে করিনু তোমার ঠাঁঞী। 
না পুরালে আশা শেষে বঞ্চিলে, গোসাঞ্রী ॥ কৃপা নিধি হরি কৃপ। না করিলে 
তুমি। স্বগ। কৰি পরিহ্‌র কি বলিব আমি ॥- কায়মনোবাক্যে আমি 
তোমাকে চিন্তিল। তথাপি তোমার চিন্তে দয়। না জন্মিল ॥ এতেক বিনতি 
- বে গোপী সব কৈল। সদয় হৃদয় কৃষ্ণ দয়া উপজিল ॥ কোটা কামদেব 
ভীনি অভি মনোহর | গোপা অনোরথ পূর্ণ কৈল গদাধর ॥ চির পিপাসিনী 
যত-চাঁতকিনীগণে । মেঘ দেখি তারা যেন আনন্দিত মনে ॥ চাতকীর প্রায় 
গোপী আমি বৃন্দাবনে । বাঞ্চা পূর্ণ কৈলে তার শ্যাঁম নব ঘনে ॥ বুন্দাবনে 
গোপী সনে ভ্রমে নারায়ণ । চন্দ্র বেড়িয়া যেন শোতে তারাগণ ॥ আচম্বিতে 
" গ্ো্ী মধ্যে নাই লারা়ণ। এক নারী লয়ে কৃষ্ণ করিল গমন) তার সঙ্গে 
ক্রীড়া করি যমুনার তীরে। সুগন্ধি কুস্থম তুলে বুলে ধীতে বীরে।। বাষ 
হাতে ভার কাঁধে দিয়াত কানাই। নানারঙ্ে শৃঙ্গার সখ করিল তথাই॥ 


রাস ক্রীড়া] শ্রিতক্কক বিয়। ৫ 


তবেত লুন্বরী মনে মান উপজিল। চলিতে না পারি আমি কৃষ্ণকে বলিল ॥ 
আযাসনে আছে ইচ্ছা ক্রীড়া কক্সিবারে। কাধে করি লহ মোরে -বলিঙ্থ 
তোমারে ॥ বোস লয়ে এই ঠাই চলিতে না পারি। কত দূরে কাধে করি 
লহত শ্রীহরি॥ শুনিয়া গোঁপীর বোল মনে মনে হাঁসি । নেউটিয়া গদাধর 
তার পানে আদি ॥ চলিতে ন! পার যদি গোয়ালার নারী। ক্কাধে উঠ বন্ছি 
লব ত্রৈলোক্য সুন্দরী ॥ গোবিন্দের বাক্যে গোগী অন্গমতি দিল। কাখে 
চড়িতে কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈত্ব॥ চারি দিকে চাহি ,কু্ণ দেখিতে না গাঁয়। 
মৃচ্ছিত হইয়। রাম। ভূমেতে লোটায় ॥ 


করুণা শ্রীরাগ ৷ 


কেন দৈব বিধি মোর লিখিল কপাঁলে। কড়ছের রত্ব সুই হাঁরান্থ 
গোগাঁলে ॥ কুবুদ্ধি লাগিল মোর গোসাঁঞী বঞ্চিল। তে কারথে মোর মনে 
মান উপজিল ॥ কুবোল বাহির হৈল আমার বদনে। তে কারণে ত্যজি গেল 
নন্দের নন্দনে ॥ হরি হরি প্রাণ মোর কেন নাহি যায়। যথা গেলে গোবি- 
নদের দরশন পায়॥ কে নিল হরিয়ে মোর আজি প্রাণনাথ। কান্দিতে 
কান্িতে বলে আইন জগন্নাথ ॥ সহজে অবল! আমরা বুদ্ধিতে পাতল। “ক 
বলিতে কি বলিঙ্থ পাইন্থু তাঁর ফল ॥ এত্বলি কাদে গোপী অচেতন: হয়ে । 
শ্যামল স্ন্দর কু হৃদয়ে ভাবিকে ॥ হেথা গোপীগণ মধ্যে নাহি গোবিন্নাই। 
কুষ্ণ কুচ বলি গোপী চাহিয়! বেড়াই ॥ গুন শুন লৌকগণ হয়ে এক মনে। 
মালাধর বস্থ বলে গোবিন্দ চরণে ॥ 


গৌড় রাগ। 


উন্মত্ত বাউলি গোপী আন নাহি 'মানে। কুষ্কে চাহিয়া বলে সব 
গোপীগণে ॥ গাছে গাছে চাহে গোপী সব তরুতলে। কৃষ্ণের উদ্বেশে..াঁকস 
যমুনার কুলে ॥ কৃত দূরে তুলসীরে দেখি গোপীগণ। বেড়িয়া ব্সিল তবে 
জিজ্ঞাসা কারণ ॥ গোবিন্দের প্রিয় তুমি ত্রিজগতে জানি। কোন দিকে গেল 
ক্ষ গুন ঠাকুরাণী ॥ না ভাঙ্ডিহ সত্য কহ-পড়ছু" চরণে। সপত্বীক. ভাব 
কিছু না করিহ. মনে ॥ অধর সুধায়ে বস করেছ গোপালে। তে কাঁরপে 
ভ্রমর বুলয় দলে দলে ॥ মিথ্যা না বলিহ দেবী তোমার দাসী হব। -কোথ! 
গেলে গোবিন্দের দূরপন পাব? ইহা বপি আর ঠাঞী যায় সব সবী। 


৪৬ জীত্রীকষবিজয়। - [রাস ভীড়া 


জীতি যুতি মালতি সমুখে তারা দেখি ॥ তুমি কি যাইতে দেখিলে গোবিন্দ 
সুরারী। তোম! অনুগত বড় দেব শ্রীরি॥ আর কত দূরে দেখি মাধবের 
লতা । আইস বলি গুন সখি কৃষ্ণের বনিতা॥ কোথাকারে গেলে দেখা 
গাইৰ কানাঞী। এত বলি বেড়ি তথা বসিল সবাই ॥ তথ নাহি চক্রপাণি 
দেখিয়া তরাস। ন1 পাইয়! প্রাণ নণথ ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ তবে কত দূর দেখি 


'কদম্ব তরুবর । তোমার তলায় সদ থাকে গদাধর ॥ গলায় তোমার মাল! 


মাথার উপর পাখা। কাল মেঘে চিকুর আঁকা হেন দেখা ॥ হেন প্রাণনাথ 
কৃষ্ণ কোন দিকে গেল । অভাগিনী নারী আমরা গোসাএী রক্ষিল ॥. কোন্‌ 
উদ্দেশে না বল কদস্ব তরুবর। বিরস সম্তাপে মোর পুড়ে কলেবন্ধ | বিলাপ 
করিয়া বলে সকল যুবতি । আকাশের মুখ চাহি দেখে নিশাপততি ॥ কৃষ্ণ মুখ 
জ্ঞান করি হরিষ অন্তরে । আম। ছাড়ি নারী লয়ে কৃষ্ণ ক্রীড়া করে ॥ চাহিতে 
জানিল নহে কানাঞ্ী সুন্দর ৷ তারাগণ মধ্যে শোভা করে শশধর ॥ কহ 
কহনিশাঁপতি স্বরূপ উত্তর । আম! এড়ি কোথ! গেল দেব গদাধর ॥ শুন ওহে 
তাঁরাগণ বলি এক চিত্তে । বিরহ বেদনা তুমি জান ভালমতে ॥ হেন মতে 
বুন্দাবনে বুবে অচেতনে। একে একে জিজ্ঞাসিল সব ওরুগণে।। কেহুনা 
বণিল আমিদেখিল কানাঞ্রী। ক্ঝ ক্রীড়া গোপীগণ রচিল তথায় ॥ 
কবষ্ণের বিরহে গোপী হইল অবেস্ঠ। রুষ* ক্রীড়া রচে গোঁপী প্রকার বিশেষ ॥ 
কেহব! গুতনা হৈল কেহ হৈল কাল। গলা চাপি কেহ তাঁর লইল পরাণ ॥ 
ক্ক্ণ হয়ে কেহ তাঁর গল! চাপি ধরে। বুকেতে বসিয়। কেহ তার প্রাণ হবে ॥ 
যশোদা। হইয়! কেহ করে দধি মন্থন । চোর হয়ে কেহ করে নবনী ভক্ষণ ॥ 
ধর বলিয়া তারে বলে কোন জন। দামোদর হয়ে করয়ে ক্রন্দন ॥ দধি 
চোরা বলি কেহ বীধে দিদ্না দড়ি। যমলার্জুন হয়ে কেহ যায় গড়াগড়ি ॥ 
"মার কোন জন তবে বৎস রূপ হয়ে । কৃষ্ণ হয়ে কোন জন মারিল ধরিয়ে ॥ 
আর কোন জন তবে বকরূপ হৈল। কৃষ্ণ হয়ে কোন জন তারে বধ কৈল ॥ 
অথান্ুর ,হইলেকু..কেহ হৈল কাঁন। অধাস্থুর মারি কেহ লইল পরাণ ॥ 
আর কোন জন তবে কালী নাম হৈল। কৃষ্ণ হয়ে কোন জন তার মন্তকে 
উঠিল ॥ কৃষ্ণ কেহ কালীয়েব মস্তক উপরি । কেহ আসি স্ততি করে হয়ে তাঁর 
নারী ॥ ইন্ত্র হয়ে আঁদি কেহ বরিবণ কৈল। কেহ বলে বরেষণ-সহিতে 
নারিল॥ আর কোন জন তবে কৃষ্ণ জ্ষপ হৈল। ডাক দিয়া বলে আমি 
পর্বত ধরিল ॥ না! করিহু ভয় কেহ আর্মি গদাঁধরে। বাঁত- বরিষণে আমি 


রাপক্রীড়া! শ্রীতকঙ বিজি ঙ 


রাখিব তোমারে ॥ রচিযা কৃষ্ণের লীলা সকল রূপলী | কুষ্ণ লীলা রচিয়াঁ 
যসুনা কুলে আমি । তবে কত দূরে এফ নারীকে দেখিল। আমারে 
এড়িগ্বা গদ্দাধর পলাইল ॥ হ! কৃষ্ণ হা! কষ বলি করেন স্মরণ। সখনে নিশ্বাস 
ছাড়ে করয়ে ক্রন্দন তবে সব গোপী গিয়ে তারে জিজ্ঞাসিল। গোবিন্দ 
কপট যত কহিতে লাগিল ॥ আম] লয়ে 'গোবিন্দাই এই বৃন্দাবনে। করিলা: 
যতেক ক্রীড়া বত ছিল মনে ॥ তবেত আঁশয় মনে মনে উপজিল। চলিতে 
না পারি আমি তাহাকে , বলিল ॥ তবেত আমাকে কুচ বলিলা বচন | 
আমার কাস্ধেতে গোপী কর আরোহণ ॥ তাহার বচনে আমি'অন্থমতি দিল? 
চড়িতে কানাঞ্জী অন্তর্ধান হৈল ॥ গোসাঞ্টীর কপট ক্রীড়া সকলে শুনিয়া? 
কৃঞ্ধে চাহি বুলে গোপী একচিন্ত হৈয়া ॥ বসিয়া বমুন! তীরে সকল নারীগণ। 
কৃষ্ণের চরিত্র যত কৰমে বাখান ॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া প্রভু নন্দের নন্দন। জুস্থর 
বংশ্বীর নাদ পুরয়ে তখন ॥ যত স্বর্গ বিদ্যাধরী দেবতার নারী। কাম বাণে 
হত হয়ে জাপন। পাসরি ॥ বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পুরে। অকালে 
ফুটয়ে ফুল সকল তরুবরে ॥ বৎসগণ সঙ্গে আসি বেনু বাজাইয়া। গোকুল 
জনের চিত্ত লইল হরিয়া। যসুনার কুলে যবে দিল বংণী সান। শুনিয়া 
যমুনা নদী ধরয়ে উজান ॥ দরবে পাধাণ সব বংসীনাদ শুনি। যা শুনি 
তপ ছাড়ে যত খধি মুনি ॥ কদন্বের তলে যবে বংশীনাদ দিল। তা শুনিয়! 
ময়ূর পক্ষী নাচিতে লাগিল £ স্থথান যতেক বৃক্ষ ছিল বুন্দাৰবনে। বংশীনাদে 
ফল ফুল ধরিল তথনে ॥ যত সব পক্ষি আছে এই বৃন্দাবনে। কৃষ্ণের বংশীর 
নাদ কান পাতি শুনে ॥ হেন বংশীনাদ কৃষ্ণ কেন নাহি পুরে । কোথ! 
গেলে পাৰ আমি নন্দের কুমারে ॥ হরি হরি কিনা বিধি লিখিল কপালে । 
কড়ছের রত্ব আমি হারাহ্থ গোঁপাঁলে ॥ মনুষ্য নহেন গোসাঞ্ী কৃষঃ অব 
ভার। ব্রহ্মার বচনে আদি হবে ভূমি ভার ॥ হুষ্ট মারি কর গোসাঞ্? 
শিষ্টের পালন। আমা সবার প্রাণ গোঁসাঞী. হর কি কারণ॥ ষবে মা 
দেখিব তোমায় দণ্ড ছুই চারি। শত যুগাঁধিক বাসি সকল সুন্দরী ॥ কখন 
আইস কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে। গোধন চাঁলাঁয়ে শিক্গা বাজাইয়ে রঙ্গে? 
হাতে মোহন বাঁশী রূপ কন্দর্প সমান। দেরূপ চিত্তিয়া মনে ছাড়িবপরাণ 
কোথ। আছ কোথা ফের গহন কাননে । আমা সব মরে যাই তোমার 
বিহনে ॥ প্রণতি করিত্বা বলি তোমার, চরণে । আইগ আইস প্রাণনাথ দেহ, 
বরশনে ৷ কাদে লক ব্রজনারী ভূর্টে লুটাইম্া। দয়া করি গোবিন্দাই মিলিল! 
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আঁসিয়।॥ 'গোঁধিন্দ দেখিয়া তবে সব গোপীগণ। মরিলে শরীরে যেন পাইল 
জীবন॥ প্রসন্ন বদন হৈল সব গোঁপীগণে । হরিষে পড়িল অশ্রু সবার 
নয়নে ॥ প্রাইল সকল গোঁপী দেখি গদাধর | চারি দিকে রহিল গোপী ষুড়ি 
ছুই কর॥ উলসিত পুলক্তি সব গোপীগণে। সধনে কম্পিত তন্থু সীত্বিক 
লক্ষণে ॥ স্তম্ভ প্রায় সব গোপী “হরষিত হয়ে। শ্যাম অঙ্গ নিরখিয়ে চিত্ত 
'এজাইয়ে ॥ যেই অঙ্গ যেই নারী কৈল নিরীক্ষণ। সেই অঙ্গে মজি রহেসে 
জনার মন || চৌদিকে, গোপনারী মধ্যে ন্যন্বায়ণ। চন্ত্রমা বেড়িয়ে যেন 
. হে ভারাগণ ॥ যত গোপী তত মৃত্তি হল গদাধর। এক গোপী এক কৃষ্ণ 
, দেখিতে সুন্দর ॥ মুকুতার মাঝে যেন শোভিত প্রবাল!। নীলমণি গাঁথিল 
যেন কনকের মালা ॥ গোঁপিনী সিন্দুর পরে নীত পীতবাস। নীলমেঘে যেন 
শত ধন্থুর আভাস ॥ হেনমতে গোপী সঙ্গে নন্দের কুমার কামে হত চিত্ত 
হয়ে ভূষ্জিল শৃঙ্গার ॥ আলিঙ্গন চুম্বন ঘন জঘন তাড়ণ। বিপরীত করে করে 
করিল তোষণ ॥ হেন মতে রাঁপ ক্রীড়া করিলা! নারায়ণ। জল ক্রীড়া করি- 
বারে করিলা গমন ॥ নানাবিধ জল ক্রীড়া করি গদাধর। নড়িলাত গোপী 
ফবযার যেই ঘর ॥ স্বামীর শয্যাতে গিয়! যুবতি স্ুতিল। কোলে যেন 
আছে নারি সবাই জানিল ॥ কেহ নাহি জানে কৃষ্ণ ক্রীড়া করি রে । 
প্রতিদিন বুন্দাবনে ব্রজাঙ্গন সঙ্গে ॥ ধর্মময় গোবিন্দ হেনই কর্ণ করি। 
ংসারের নাথ হয়ে পরের নারি হরি ॥ আত্ম পর নাহি তাঁর জগত ভিতরে। 
পাপ পুণ্য যত তাঁর না লাগে শরীরে ॥ ভাল মন্দ পুড়ে অগ্নি দেখে সর্বজনে। 
যেই ডরব্য পুড়ে হয় অগ্রির সমানে ॥ সংসারের নাথ কৃষ্ণ স্ব জীর্ণ পায়। 
অন্য জন হইলে ভারে নরক তুঞ্জার॥ চৌরাশী সহস্র কুণ্ড আছে ঘম লোকে। 
পৰ স্বার করিলে তাছা ভুঞ্জে একে একে ॥ না করিহ পর দ্বার শুন সর্ববজনে। 
পরধিলে পর নারী নরক গমনে ॥ রাঁস ক্রীড়া পূর্ণ হৈল গুন সর্বজনে। গুণ" 
সাঁজ খান ভখে গোবিন্দ চরণে ॥ শ্রীভাগবত গ্রন্থ ব্যাসদেব কৈল। গুণরাঁজ' 
খান তাহা পাঁচালি 'রচিল॥ কৃষ্ণ বিজয় থুইল পীঁচালির নাম। সর্বজন 
মনোরথ অতি অন্থপাঁম ॥ কৃষ্ণ বিজয় পুথি না থাকে সবার ঘরে। থাকে 
ঘরে যাঁকে কৃষ্ণ অন্থগ্রহ করে ॥ ূ 
স্রীরাগ। 
শুন শুন ওহে নর শুন দাবধানে। আর দিনে আর ক্রীড়া. কল নারা- 
ম্ণে॥ দ্বাদিশ বৎসর ঠৃহতে ভ্রীড়ে গদাঁধর। চৌদ্দ বৎসরের বেল। দেখিতে 
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ক্থদার € কিশোর বয়েস কৃষণ যৌবনের ছটা। শ্টামনুন্দর কুষ্চ যেন জলধর্‌ 
পাটা ।। কল্লতরু যূলে চিস্তা করি একেস্বর। যোগ পিঠে বলি করে জাসন 
লুক্ধর ॥ তাহার উপরে বসি আছে ননাবাল!। পূর্ণিমার চক্র যেন উদয় 
যৌলকলা॥ গোপীগণের ক্ষতি যোড়শ নায়িকা । যোড়শ নারিকা! স্ষ্টে 
একল। রাধিক1॥ বাম পার্থে রাধিকা দ্বক্ষিণে চন্জ্রাবলী। আসে পাশে 
যুথে যুখে রমমী মণ্ডলী ॥ চিন্তামণি মন্দিরের চারিখান দ্বার । পশ্চিম মুখে 
প্রভু রাধাকান্তের বার ॥, চারি গ্বারে চাবি দাবি, সে চারি গোয়াল ॥ 
কৃষ্ণের সমান বেশ দেখিতে রসাল ॥ শ্রীদাম গোয়াল "ধারী পশ্চিম ছয়ায়ে । 
পৃর্বেতে দাম দ্বারি দাম উত্তরে ॥ দক্ষিণ দ্বারেতে দ্বারি কিঙ্গিনীক নাম। 
আনন্দেতে বৃন্দাবনে বিহরয়ে কান ॥ চিত্তামণি মলিরে বালক লাখে লাখে । 
সুবল আদি বালক সব মন্দির রাখে ॥ নান। অলঙ্কার শোভে গলে বনমাল। ॥ 
কৃষ্ণের সমান বেশ জানে নানা কল! ॥ কেহ কাল কেহ গৌর সবাই কিশোর । 
অঙ্গের কিরণ তার অতি সে উর ॥ মাথায় ময়ুর পুচ্ছ গোঁজ1 মনোহয় ॥ 
সকল গোয়াল! সেই কৃষ্ণের দোষর ॥ কাথে শিক্ক। হাতে বেণু কার করে 
বেত । কটি তটে ধটা শোতে নব পাট শ্বেত ॥ কৃষ্ণের আনন্দ সব আনন্দে 
গোয়াল। স্ুস্বরেতে গীত গায় ধরিয়া সে তাল ॥ কৃষ্ণেরে সেয়া সব র্্টি 
গত চিত্ত। মন্দিরে বেড়ি! সব গায় নানাষ্পীত ॥ সেই যদ্দির মাঝে জীড়। 
করে নন্দবাল।। চন্দনে সঙ্জিত অঙ্গ গলে বনমাল1 ॥ শিরেতে ময়ূর পুজ্ছ. 
হাতে মোহন বাশী। স্ুরগ্গ অধরে তার মৃছু মন্দ হাসি ॥ ব্রজাঙ্গন। . বেষ্টিত 
নাগর শিরোমণি । পঞ্চম আলাপে গোপী মনোহর ধ্বনি ॥ রমণী মওল 
মাঝে দেব নারায়ণ। প্রত্যক্ষে সবারে কৃষ্ণ করেন তোষণ॥ পগ্িনী 
গোপীকা সব অঙ্গে পদ্প গন্ধ। রসিক নাগর সনে রস অন্বন্ধ॥ কার সন্থে 
বিললই অঙ্গে অঙ্গ দিয়া। কার অঙ্গ ঠেসি রহে প্রিভক্গ হইয়া ॥ কাল. কাল, 
রমধীর কোলে শিয়া! বসি। মুখে মুখ দিয়া করে সঙ্গে রাঁএ বীশী 1. এক 
সঙ্গে মুখ দিয়! ছুজনে বাজায়। ভূঘন মোহন স্বরে পঞ্চম গায় ॥ পঞ্চম 
আলাপ গুনি দরবে পাষাণ। পঞ্চম আলাপে যমুনা বহয়ে উজান ॥ পঞ্চম 
আলাপে আবেশ হইল! গোপীগণ। গান শুনি সবাকার উল্লাদিত মন. 
সুক্ষ ষতেক বৃক্ষ বৃন্দাবনে ছিল । পঞ্চম আলাপে সব তরু মঞ্জরিল ॥ ক্ষণে গায় 
ক্ষণে নাচে নানাবিধ রঙ্গে.। রাস ক্রীড়া দেখি লজ্জা! পাইল অনঙ্গে ॥ কার 
সঙ্গে নাচে গায় কার বঙ্গে হানে।* আনন সাগর মাঝে জনগন ভাদে॥ 
ই 


পে শ্্রীক্ বিজয় । [রাস ভ্রীড়ী। 


বসের আবেশে গিয়া কেহ দেয় কোঁল। কাঁণ পাতি শুনি তার মিঠি মিঠি 
বোল ॥ অধরে অধরে চাপি করয়ে চুম্বন । সুখারবৃন্দে দেয় কার তাম্থুল 
চরণ ॥ কার মুখে সুখ দেয় কার বুকে হাত। কার গলে ভুলি দেয় পুষ্প 
পারিজাত ॥ কার সনে রঙ্গে বসি কার সনে হাসি। আনন্দ সাগর মাঝে 
ব্রঙ্গাঙ্গন! ভাসি ॥ কুচ পরশির়] গয় অঙ্গের স্ুগন্ধ। কত কাঁম কলা জানে 
গরুক্ন অনুবন্ধ ॥ কুচে নখাঘাত দরিয়া অধর দংশিল। দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়া 
কারে সান্তাইল ॥ চুম্বন কররে কার ধরিয়াকবরী। কাহারে চুম্বন করে 
চিবুক যে ধ্ধি ॥ চিকুর চিবুক ধরি করে চুষ্ব দান। রদবতী গোপী সঙ্গে 
বিলসই কান ॥ কার সনে বিলাদিতে কার হয় মান। তা সনে নয়ন 
করে মদন সন্ধান ॥ নয়ন সঘনে তার মান ভঙ্গ করি। ত্রিভঙ্ক লীলায় 
আনি ছ্বাহু পশারী ॥ সম্মুখে আনিয়া তারে ভেটা দেয় কোল। বিপ- 
রীত আলাপ কত রসের হিল্লোল ॥ সুর নারী মহ নাহি সপত্ীক তাঁব। 
আনের সনে বিহারেতে আনের প্রেম লাভ ॥ এক সঙ্গে বিহারেতে 
আনের সন্তোষ। কাহার বিহারে কার নাহি হয় রোষ ॥ কেহ কারে ভিন্ন 
নহে সবে এক তন্থ। অন্ত পুরুষ নাঁহি পুরুষ মাত্র কান ॥ সশ্মুখেতে চন্ত্রাবলী 
বামেতে বাঁধকা। তিনে বেড়ি দাগডায়েছে যোড়ষ নায়িকা ॥ যোড়ঘ 
নায়িক। বেড়ি রমণী মণ্ডল । রূপা আভরণে সব করে ঝলমল ॥ সর্বাজে 
সুন্দরী সব চন্দনে সজ্জিতা। ভুবন মোহন রূখ গুণে অলঙ্কৃত1॥ রস্তা মেনকা 
বূতি.শটী উর্ধশী পার্বতী । ইহারে জিনিরা রূপ ব্রজের যুবতী ॥ ত্রিভুবনে 
নাহি ব্রন্ধ কন্তার তুলনা । তর রূপ গুণ সব তাহাতে গণন! ॥ গমন না চান 
তাঁর কথ। সব গীত। যাঁর রূপ গুণে কৃষ্ণ হইল মোহিত | বড় প্রিপ়তমা 
ক্কঞ্চের বাঁধা চন্্রীবলী। শশীরেখ! চিত্তবেখা ছুহে সমতুলি ॥ প্রিয় বন প্রি 
»ব্রমা মদন অঞ্জরী। ভুবন মোহন রূপ এচারি সুন্দরী ॥ শ্রীমতী মধুমতী 
মাধবী কাদখ্িনী। নবরঙ্গ। রতি লেখ। কুস্তিনী শ্রীমস্তিনী ॥ যোড়ষ নায়িকা 
সব কৃষ্ণের প্রিয়তমা । মধুরস মাধুরী কৃষ্ণের সব নম11$ যোঁড়ষ নায়িক! 
মধ্যে ছুজনে প্রধান | রাধা চত্্রাবলী ছু'হে একই সমান ॥ সমান রূপ সমান 
বেশ সমান গুণ ধরে। রাধা কুষ্খ ছুই জন একি কলেবরে ॥ একলা 
রাধিক1! ধরে এই তিন নাম। বুন্দাবন বিলাদিনী নাম অন্ুপাম ॥ বৃন্দাবন 
বিলাসিনী রাধ। কৃষ্ণ শ্রিয়া। তত্ত্রে ছিল তিন নাম দিল -প্রকাশিয়া॥ সকল . 
গৌপীর শ্রেঠ একলা রাধিকা? রাধার অংশেতে এই সকল গোপীকা 8 
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অষ্টাদশ নারিক' রাধা চক্জাৰলী সনে । চক্ত্রাবলীর অংশেতে জানি অষ্ট জনে ॥ 
বাধার অংশেতে জানিহ আর অষ্ট গরন। পরম তত্ব কহি আমি তত্বের বচন, ॥. 
যোল জনের অংশে হয় ষোল অন আর। অংশ! অংশী গোঁপীগণ কহিতে 
অপার ॥ ষোল জনাঁয় অংশ আর ষোল জন কহি। এতেক কহিল যকে 
আছে ইহা বহি ॥ যোল অংশে শুন আর ষোল জনার নাম। ভুবনে মোহন 
রূপ অতি অন্ুপাম ॥ রূপে গুণে অন্থপষা ললিতা সুন্দরী! স্তবপক্ষি লেপি-* 
য়াছে স্থগন্ধ কৌন্তরি ॥ সাসুলা ধবলা রতি তাহার সমুন। ভঙ্ঞ। পদ্মা হরি- 
প্রিয়া বিশাখা প্রধান || ইলুমুখি সুখি বন্পবী চিক । বিলারীতি নিবসস্ভি 
অক্ষারা গোঁপীকা ॥ চতুরা মধুরা সনে যোড়ষ নায়িকা। যুথে ঘুথে অংশ 
অংশী নকল গোপীকা ॥ এ সব গোপীকা সঙ্গে নিতি নিতি রাস। ইহা 
শুনিতে লোকের বড় অভিলাষ ॥ রসের আয়াসে গিক্া যমুনার কুলে। 
গোপী সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনার জলে ॥ ব্রজাঙ্গনা বেষ্টিত হইয়! শ্রীহরি। 
যমুনা পুলিনে গিয়া জল ক্রীড়া করি ॥ ঘুথে যুথে ব্রজনারী মধ্যে নারায়ণ। 
জল ছিটাছিট করে সব গোপীগণ ॥ চুর চন্দন সব কোটবা পুরিয়া। গোবি- 
দের অঙ্গে গোপী দিল ছড়াইয়া॥ কেহ মুখে দেয় কেহ দেয়ত শ্রবণে। 
কেহ অক্ষে দেয় কেহ দেয়ত নয়নে ॥ ছুই হাতে গোবিন্দাই সম্বষ্িতে নারি 
'চৌদিকে গোপের হাদী পলাইয়া মারি ॥ অনন্ত ব্যন্তে গোবিন্দ ধরিল রাধার 
হাতে। জল ছিটাইয় দিল তার কাণে মাথে ॥ কাঁতর হইয়! রাঁধা বলে 
কাকুর্বাণী। তোমার স্মরণ লৈঙ্থু শুন চক্রপাণি ॥ রাধার মিনতি শুনি: 
গোবিন্টাই হাসেন ধেয়ে যাঁয় বনমালী চক্রাবলীর পাঁশে॥ হাসিয়া 
চক্্রাবলী পলায় যায় দূর। খসিয়ে পড়িল তার পায়ের নূপুর ॥ চিন্তিত 
চন্ত্রাবলী নূপুর নাহি পায়। হেন বেলা নূপুর তার পাইল শ্যাম রা ॥ 
ধড়ার অঞ্চলে কৃষ্ণ নূপুর লুকাইয়া ॥ চন্দ্রীবলী সঙ্গে বুলে নৃপুর চাহিয়া 1 ' 
কৃষ্ণ বলে কোন জন নৃপুর কৈল চুরি। ভাল বেস্‌ ব্লহ সবে রাজার 
কুমারী ॥ আপনা আপনি গোপী করয়ে মন কাজ। নৃপুর করহ চুক্সি নাহি 
লেশ লাঁজ ॥ সকল যুবতি মেলি হৈল এক ঠাঞী । মুখে জল নাহি দিল কার 
ভয় নাই।॥ গোবিন্দের বোল শুনি গোপী সব আসি । সবাঁকারে গোবিন্দাই 
বলে হাসি হাঁসি ॥ নেতের বসন সবে পরহ ঝাড়িয়ে। আপনার ঘর্রে সবে- 
যাহ শুদ্ধ হয়ে ॥ গোরিন্দের বাঁকে গোপী হাসিতে লাগিল । অন্য অন্যে 
আপন বন্ত ঝাড়িয়ে পরল ॥ তবে চতুকাপরা অপ্সরা মধুষততী। কৃফকে . 
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| বেড়িয়া ধরে এ চাঁরি যুবতী ॥ শশীরেখা চিত্তলেখা! কমলা সুন্দরী । মদন 
। মঞ্তরী সনে অনুমান করি ॥ খসাইল পীত ধড়া এ চারি কুন্দরী । আকাশে 
ৃ থাকিয়। দেখে যত বিদ্যাধরী | ধড়ার আঁচলে তবে নৃপুর পাইল। চোর 

কৃষ্ণ বলি তবে হাসিতে লাগিল ॥ শিশু হৈতে চোর তুমি এখন কর চূরি। 
। চোর বাদে বান্ধিল তোমা যশোদা সুন্দরী ॥ স্নান করিতে গেলে বস্ত্র কর 
। চুর্ধি। জন ক্রীড়ায় নুপুর চুরি করিলে শ্রীহরি ॥ একবার হুইবার নহে হৈল 
. তিন ৰার। নারীর সমাজে তোমার ঘুষিব সংসার ॥ বিবন্ে থাকিলা কৃষ্ণ 
: যমুনার জলে । পীত ধড়া লয়ে সব গোপী উঠি কুলে ॥ ব্রজাঙ্গনা বলে শুন 
! দেব নারায়ণ। বিবস্ত্রে থাকিলে জলে কেমন করে যন॥ হাস্য পরিহাস 
! রে সব গোপ নারী । রিনয় করিয়া বস্ত্র মাগিলা শ্রীহরি ॥ হাসির! সন্দরী 
“রাধা বস্ত্র আনি দিল। বস্ত্র পরি গোবিন্দাই ঘরকে চলিল ॥ অদ্ভুত অদ্ভুত 
কথা শুন এক মনে । এ জল বিহার গুণরাজ খাঁন ভণে ॥ 


কল্যাণ রাগ । 


1... হেনমতে বৃন্দাবনে সব গোপী বসি। কাত্যায়নী মহোৎসব দিন হৈল 
: আসি॥ প্রাতি ঘরে পুজা দ্রব্য নানা উপহার । স্ত্রী বেশ করিয়। সবে পরিল 
অলঙ্কার ॥ গোবর্ধনের নিকটে €গল1 কানন ভিতর । দেবী পুঁজিবারে সবে. 
; চলিল সন্বর | পুজিয়াত ভগবতী কৈল জাগরণ । নৃত্য বাদ্য ফুল ফল করি 
; আহরণ ॥ আচদ্বিতে মহা সর্প সেই বুন্দাবনে। নন্দঘোষে বেড়িলেক থাই- 
. বার মনে ॥ হরি হরি বলি নন্দ বলে উভরায়। তোমা হেন থাকিতে পুত্র 
: মোর প্রাণ যাক ॥ গুনিষাত গেল কৃষ্ণ সর্পের নিকটে । থেদিলে ন! যায় 
1 আইসে দশন বিকটে ॥ কোপে ক্ুষ্ণ তার মাথে এক লাখি মায়ি। সর্প রূপ 
- ছাড়ি বিদ্যাধর রূপ ধরি | রথে চড়ি গন্ধর্ব হয়ে কৃষেঃ স্ততি করে। মুনির 
। শাঁপ হৈভে গ্রভূ উদ্ধারিলে মোরে ॥ সুদর্শন নাম মোর গন্ধর্ধ অধিপতি । 
কৌতুকে করিষা| ক্রীড়া লইয়া যুবতি ॥ সেই পথ দিয়া! যায় অক্গিরা তপো- 
: ধন। অটাভার মন্তকে মুনি করিল! গমন ॥ বিরূপ দেখিয়া হাসি পাইল 
ই আমার । কোপে শাপ দিল মুনি না কৈল বিচার ॥ আপনি সুন্দর তেঞ্টী 
. কবর উপহাস। সর্প হয়ে বৃন্দীবনে কর গিয়া বাস! তারাবতারণে আসিব 
দেব নারায়ণ । তাহার পরশে হবে পাপ.বিমোচন ॥ সকল সম্পাত হৈল 
(কুন গদাধর। তৃষা পদাঘাতে মুক্ত মোর কলেবর ॥ কৃষ্ছে প্রণমিয়া রাজা পু 
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্বর্গপুরী যায়। দেখিয়া সকল লোক চমৎকার পায় | দেখিয়া! অস্তুত কর্ম 
সব গোপগণ। কানাই মানুষ নহে সত্য নারারণ ॥ দেখিয়া অভ্তুভ কর্ম সব 
গোপগণে । কাত্যায়নী মছোৎসব গুণরাজ ভণে ॥ 


বসন্ত রাগ । 


চারিদিকে গোপীগণ মাঝে দামোদর । তারাঁগণে বেষ্টিত যেন শোঁভে 
শশধর ॥ হেন বেল! শঙ্খচুড় আইল মায়া ধরি। কুবেরের অনুচর হয়ে 
গোঁপনারী ॥ আচম্বিতে লয়ে" যায় গোপী এক জন। রাখ গোবিন্দাই 
বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ আর্তনাদ শুনি কৃষ্ণ ধাইল সত্বরে। বলরাম থুয়ে গেল 
গোপী রাখিবারে ॥ মাঁলসাট মারিয়!জায়েন শ্রীহরি। কোথা আসি ওরে 
দুষ্ট হর পরনারী ॥ মোর হাথে পড়িলে আজি যাবে কোন থানে। আজ্িত 
প্রসন্ন তোকে যমের কারণে ॥ এত বলি চুলে ধরি পাড়িলা ভূতলে। গলা! 
চাপি প্রাণ নিল পড়িল কিন্করে ॥ দেখিয়া যুবতিগণ হরযিত হৈল। ক্রীড়া 
সঙ্কোলিয় কৃষ্ণ ঘরকে চলিল || কৃষ্ণ বিজয় গুন নর হয়ে একমতি। তুঙ্জিয়া 
সংসার স্থখ পাইবে মুকতি ॥ 


বসন্ত রাগ । 


শুনিয়া কংশ রাজা চিস্তিল অন্তরে । ডাকিয়া! অপিষ্ট বীরে আনিল 
সত্বরে ॥ গুনহ কৃষ্ণের কথ! আরষ্ট মহাশয়। বিপরীত কর্ম করে নদ্দের 
তনয় ॥ বড় বড় কর কৃষ্ণ শিশুকালে কৈল। সাত বৎসরের শিশু পর্বত 
খরিল ॥ সুদর্শন গন্ধর্বেরে করিল মোচন। শঙ্খ চূড় মারি কৈল গোপীর 
রক্ষণ ॥ আগন মরণ সুনি বলিল তোমারে। তার হেন মহাবীর নাহিক 
ংসারে ॥ ত্বোম! হেন বীর নাহি আমার সমাজে । তোমর1 থাকিতে মক্রি 
এই বড় লাজে ॥ কাতর হইয়া! কংশ যবে এত বৈল। শুনিয়া! অরিষ্ট বীর 
হামিতে লাগিল ॥ ন! করিস ভয় কিছু শুন কংশরাজ। ছাওযাল কটা 
মায়িব একি বড় কান্ধ ॥ আমি থাঁকিতে পাঠাও কেন অন্য জনে । না পারে 
জিনিতে লজ্জা ঘোষে জগক্জনে ॥ মেলানিত দেহ যাই গোকুল নগয়ে। 
বায কষ্ক মাগ্গিয়। পাঠাৰ যম ঘরে ॥ ইহা বলি বন্দে বীর কংশের' চরশ। 
ক্কঙ্জ মারিবারে শীত্র করিল গ্রমন ॥ ধরিলেক বৃষ বূপ দেখিতে ভয়ঙ্করু। 
দশ যোজন. করিল তবে শরীর ডাগর ॥ দন্ধ গোটা দেখি যেন পর্বতের চূড়া 


৮ 


1৫৪ প্রীষীকৃঞ্চ বিজয় শ অরিষ্টানুর বধ? 


স্দ্ধে ঠেকি বৃক্ষ সব হয়ে যাঁয় গুঁড়া ॥ পদে পদে ভূমিকম্প অবিষ্ট গমনে? 
'ডাইনে বামে ঘর ভার্গে অঙ্গের ঠেসনে ॥ অতি তত়ঙ্কর রূপ জাইসে গোকুলে 
দেখিয়া! পাইল ত্রাস সকল গোয়ালে | বিপরীত শব করে সারে ছুই কান? 
ডাঁকে উপডিয়া গরু তাযজিল পরাণ ॥ গর্ভিনী গাভিগণের গর্ভপাত হৈল। 
[ত্রামে গোয়ালা বলে গোকুল মজিল॥ গেয়োলার বোল শুনি কানাই 
মন্থর দেখিলাত মহা বৃষ গোঠের ভিতর ॥ হাসিয়া চলিল তবে দেব 
 শ্ীহরি। মরিতে আইলে অস্থুর বৃষরূপ ধরি ॥ পৃথিবীর ভার হরিব তোমাকে 
মারিয়া। মার্পসাট যাঁর কৃষ্ণ চলিল ধাইয়। ॥ ছুই হাতে ছুই শৃঙ্গ লাফ দিয় 
ধরি। ধরিয়া বুলয়ে যেন চাক ভারি ॥ ছাড়িয়া ফেলিল তারে পড়ে হাত 
, সাতে । পুনরপি শৃঙ্গ নারি আইসে মারিতে ॥ ক্রোধে শৃঙ্গ উপাড়িয়া শিরে 
মাইল বাঁড়ি। পড়িল বাড়ির খায় ধায় গড়াগড়ি ॥ পুনরপি উঠে ধায় কৃষেে 
| মারিবারে। লেজে ধরি গোবিন্াই আছাড়িল তাঁরে ॥ সেই ঘায় হুরস্ত 
| অস্তুর পড়ি মরে। গোবিন্দ উপরে দেব পুষ্পবৃষ্টি করে । আনন্দে নাটয়ে 
গোপ গোকুল নগরে। অস্থুর মারিল ববে দেব গদাধরে ॥ সকল গোকুলে 
মহা চমৎকার হৈল।' হেনই অদ্ভুত কর্ম কেহ না করিল ॥ ঘরে ঘরে এই 
কৰা কহে সঞ্ধীজনে। শুনিলাত কংশ রাজা! অবরিষ্ট মরণে ॥ অচেতন হয়ে 
রাজা গুণে মনে মনে । পাত্র মিত্র লোক ঘত ডাক দিয়া আনে ॥ আনিল 
যতেক বন্ধু সবারে ভাকিয়!। হেন বেলা নারদ মুনি দিলিল আসিয়া ॥ নারদ 
দের্িক়! উঠে কংশ নরপতি। পাদ্য অর্ধ্য দিয়া কৈল বিস্তর প্রণতি ॥ তুষ্ট 
হয়ে মুনিবর বলে প্রিয় বাণী। নিশ্চিন্তে আছহ কেন কংশ নৃপমণি॥ 
তোমাকে যে বলেছিচ্ছু দৈবকী উদরে । অষ্টম গর্ভেতে হরি আপনি অব- 
তারে ॥ উপজিলে হব্রি তুমি নাহি দিলে মন। গোকুলে নন্দের ঘরে সেই 
পুই জন॥ বস্থুদেব খুইল লয়ে নন্দঘোষের ঘরে। যশোদার কোলে আনি 
ভাঙল ভোমারে। প্রবল হইল শক্র শুন বৃপবর। যেন মতে হয় ভাল 
চিত্তহ সত্বর ॥ এতেক বলিল যদি নারদ মুনিবরে। পাত্র মিত্র লয়ে রাঁজা 
৷ কুমন্ত্রণা করে ॥ বন্থদেব দৈবকীকে আনিল সত্বরে। চুলে ধরি খাঁড়া নিল 
ছুহ্ঠে কাটিবারে॥ তবে সুনিবর বলে তার হাতে ধরি। রাজা হয়ে কেন 
হেন অব্যবহার করি ॥, ভগিনীপতির বধ কোথাও না শুনি। যেজন তোমার 
শক্র তারে মার মানি ॥ ইহারে মারিলে হ হয় বর্ষের লঙ্ঘন.) ধর্ম, লজ্ঞনে হয় 
নিকট মরণ ॥ 


ফেশীর গোকুলে উপন্রব] শ্রীত্রীকৃফ্ণ বিজ । ৫৫ 


মল্লার রাগ |. 


নিগড় দিয়া দুইাকাঁরে রাখহ কারাগ্রারে। শক্র মারিতে যত্র কর 
সত্বরে ॥ মুনির বচনে রাজা ক্রোধ সম্বরিল। কেশী মহাস্্রে তবে ডাকির] 
আনিল ॥. গোকুল যাইতে রাজা তারে আদেশিল। মনেতে ভাবিয়া কিছু 
তাহাকে কহিল ॥ চল মহাশয় কেশী গোকুল নগরে। রাম কৃঙ্ণ মারিয় 
তুমি আইসহ সত্বরে ॥ তোমা হৈতে যদি তার ন! হয় মরণ। অক্রুর পাঠায়ে 
হেথা আনিব ছুই জন ॥ "চিস্তিত হইয়া কংশ গুণে*মনে মনে। অক্রুরে 
ডাকিয়া তবে আনিল ততক্ষণে ॥ আমার বচনে তুমি চলহ সকাল। বড় 
শক্র ছেল মোর নন্দের গোপাল ॥ উঠিয়া আপনি রাজ অক্রুর হাথ ধরি। 
আমার বচনে চল গোকুল নগরী ॥ বলি পাঠাইল রাজা তোম! ছুহার ঠাঞ্ী। 
মল যুদ্ধ জান ভাল তোমরা ছ ভাই ॥ শুনিয়া কৌতুক বড় রাজার হইল। 
আন গিয়া ছুই ভাই আমারে পাঠাল ॥ .করাইব মল্প যুদ্ধ যল্লের সংহতি। 
কর লয্কে চল আভ্তা দিল নরপতি॥ প্রবন্ধ করিয়! হেথা আন ছই জনে 
মল্ল যুদ্ধ করাইয়া! বধিব পরাপে। ধনুষ্ধ় বস্ত্ বিগ্র করুক যক্ঞরশীলে। পতাকা 
নগরে দেহ প্রতি ঘরের চালে ॥ 


পাহাড়ি রাগ! 


সর্ধ রাজ। আনহ কৌতুক দেখিবারে। স্থবর্ণের মঞ্চ কর সভার ভিতরে ॥ 
কুৰলয় হস্তি রাখ মধ্য ছুরারে। আমিতে নন্দের পুত্র পথে যেন মারে ॥ 
হেনমতে আনিয়া মারহ ছুই জনে । তবেত আমার শত্রু নাহি ত্রিভুবনে ॥ 
জরাসন্ধ আদি ঘত মহারাজা বৈসে। সবেত আমার পক্ষে পাইব হরিষে £ 
নিষ্টকে পৃথিবী ভূ্জিব এক মনে। মন্ত্রণা করিরা রাজ! গেলা! নিজ স্থানে ॥ 
মহাবীর কেশী যায় গোকুল নগরে । ঘর ভাঙ্তি বৃক্ষ ভাঙ্গি গরু মান্য মারে ॥* 
ধাইয়! গোয়াল সব জানাইল গদাঁধরে। শুন শুন রামক্কষ্ণ কি কর বসিয়া । 
গোকুল নাশ করে এক অস্থুর আসিয়া ॥ অশ্বরূপ ধরে অস্থুর পর্বত আকার। 
ঘর তাঙ্গি মানুষ মারে নাহিক নিস্তার ॥ এত দিনে নষ্ট হৈল তোমার 
গোকুল। কেহ রক্ষা! নাহি পাকে করিল নির্শুল ॥ তোমার স্মরণ যত প্োকুল 
নগরী । অস্গুর মারিয়া রক্ষা করহ প্রীহরি ॥ শুনিয়া ধাইয়া যায় দেব দামো- 
দর। অন্তর মারিতে কৃষ্ণ হইল! সত্বর। দেখিলাত মহা অশ্ব অন্থর রূপ 
ধরে। পৃথিবীকে দলে খুরে গোঠেবাছিভরে ॥ জা পাইল লোক সব তাঁর 


৫৬ ' জীত্রীক্চ বিজয় ১. [ কেশী”ও ব্যোমাস্থুর বধ। 


ডাক গুনি। কেমনে মারিব অনুর রনে মনে গুণি।॥ অনুমান করি গেল 
অন্থুর নিকটে। কৃষ্ণকে খাইতে আইসে দশন বিকটে ॥ বুঝিপ্না তাহার মন 
দেব শ্রীহরি। লেজে ধরি ফিরাদ্ যেন চাক ভডিরি ॥ লীলায় €ফলিল তারে 
দেব দামোদরে। পড়িলত গিয়া হাত শতেক অন্তরে ॥ পুনরপি ধেয়ে 
আইনে কৃষ্ণ গিলিবারে। হাত পুরাইল কৃষ্ণ তাহার উপরে ॥ বাড়াইল হাত 
“খান শরীর ভিতরে । সকল দ্বারের বায়ু বন্দি কৈল তারে।॥ বন্দি করিল 
বায়ু নহেত বাহিরে & উদর ফুটিক্া! মরয়ে ম্হাবটীরে ॥ তার ডাকে থর হর 
কাপেত সংসারে । ভূমিতে পড়িয়া মরে কেশী ছুষ্টাক্থরে ॥ ফুটিয়! কীকুড়ি 
যেন হয় খান খান। বাহির করিল কৃষ্ণ হাত ছুই খান ॥ পড়িয়া মরিল 
কেশী দেখয়ে সংসারে । কেশব নাম হইল তাঁর সেই কালে ॥ যোড় হাতে 
স্ততি করি দেব গেল ঘর। শি সঙ্গে ক্রীড়া করে রাম গদাধর ॥ যমুনার 
কুলে কৃষ্ণ করে নানা কেলি। চোর রাজ! খেড়ি খেলে দেব বনমালী ॥ 
কেহ রাছা কেহ চোর খেলে সেই ঠাঞ্ী। ব্যোম নামে অসুর আসি মিলিল 
তথায় ॥ ধরিতে আইসে অনুর অলক্ষিত মনে! চুরি করে লয়ে বায় শিশু 
'_স্রানে জনেখ| পর্বত কন্দরে শিশু রাখে লুকাইয়া। ছার ঢাকিল পাথর চাপা 
দিয়া বারে বারে শিশু লয়ে রাখে সেই ঠাঞ্জী। অল্প ছাওয়াল দেখি 
চিন্তিল কানাই ॥ অনেক বালক সঙ্গে আইচ খেলিবারে। কে নিল কোথায় 
গেল চিন্তে গদাধরে ॥ মনে মনে চিন্তে তবে দেব নারায়ণ। চুরি করি 
অনু নিল সূব শিলুগণ ॥ অসুর মারিতে কৃষ্ণ হইল সন্বর। ছুই জনে যুদ্ধ 
ক্ষয়ে অতি ঘোরতর ॥ জগতের নাথ হরি করে মহারণ। কাননের গাছ 
আনি করিল বন্ধিষণ॥ আছাড়িয়া গোবিন্দীই ফেলিল তাহারে । মল ছাদে 
ছঁদে তাঁর গল| চাপি ধরে ॥ পড়িয়া মরিল ছুষ্ট অরণ্য ভিতরে। নড়িলাত 
দামোদর শিশু আনিবারে ॥ পাথর ঘুচায়ে স্বার কৈল নারায়ণ । হরিষে 
বাহির হৈলা সব শিশুগণ ॥ শিশুগণ লয়ে তবে নন্দের কুমার । যমুনার কুলে 
করে জল বিহার স্নান করি শিশুগণ যায় নিজ স্থানে। কেশী ব্যোম বধ 
কথা! কংশরাজ। শুনে ॥ ত্রাসে মোহ ০ কংশ পড়ে ভূমিতণে। গুণব্রাজ 
খান,.বলে বন্দিয়ে গোপালে ॥ 
রাগ। ] 
তথায় নারদ মুনি আসি কৃষ্ণের ঠা । কংশের মন্ত্রণা হত কহিল 
তথায় ॥ যেমতে মারিতে কংশ বন্ধের বৈল। আমি হাতে ধরি ভার মরণ 
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রাখিল॥ : তোমরা ছুভাই নিতে পাঠাব অক্রুরে | অক্রুর পাঠায়ে ছ'হা নির 
মধুপুরে ॥ ঝাট গিয়া মার গোসীঞী হষ্ট কংশরায়। বন্দিশালে ভুঃখ পাস 
তামার বাপ মায় ॥ এতেক বলিল যবে নারদ সুনিবর। হাসিয়া গদাধর 
দিলেন উত্তর ॥ আস্থৃক অক্রুর যাব মধুরা নগরে। মল্যুদ্ধ করিয়। ভেটাৰ নৃপ- 
বংর॥ তবেত নারদ মুনি খেলা নিজ ঘর শিশু সঙ্গে লইয়া ক্রীড়া করে 
দামোদর ॥ রাঞার আদেশে অক্রুর ঘরকে আপিয়া। কৌতুকে বঞ্চিল* 
নিশী হরধিত হৈয়া॥ কাঁলিত দেখিৰ গোসাঞী আমধুহদন। কোটা 
জন্মর পাপ সব হইব খণ্ডন॥| এত মনে করি অক্রুর রজনী বঞ্চিল। প্রভাতে 
উঠিয়া অক্রুর গোকুল চলিল ॥ পথেতে চলিল! অক্রুর রথেতে চড়িয়া। 
কষ দরশনে যায় হরষিত হৈয়া॥ ভাল হেল কংশ বৈল কৃষ্ণ আনিবারে। 
তেএী দেখিব আজি দেব গদাধরে ॥ ব্রহ্ধা আদি দেবগণ কত তপ কৈল। 
তবুত নারায়ণ মৃত্তি দেখিতে না পাইল ॥ সেই জগন্নাথ প্রভু দেবিব 
গোকুলে। ' চরণ বন্দিয়া করিব জনম সফলে ॥ প্রণাম করিব গিয়া পড়িয়। 
শরীরে। অক্রুর বলিয়া আমা তুলিব গদ্াধরে ॥ হাতে ধারি দিজ্ঞাদিব দেব 
শারায়ণ। তখন জানিব আমি সফল জীবন ॥ পথেতে যাইতে অক্রুর অন্মান 
করি। দিন অবশেষে পাইলা গোকুল নগরী ॥ দেখিয়া! রাম দামোদর বৎ- 
শকের বঙ্গে। হাসিতে খেলিতে শিক্া বাজশইয়। রঙ্গে। রথে হৈতে উলি 
অক্রুর প্রণান যে করি। ভূমে লোটা ইয়া কৃষ্ণের পায়ে ধরি ॥ বন্দিল বলদেবে 
অঞ্রর মহাশয়। নন্দঘোষ যশোদাকে করিল বিনয় ॥ নন্দ যশোদা তবে 
সম্জমে উঠিল। পাদ্য অর্ধ্য দিয়া! তারে বিনয় করিল ॥ মিষ্ট অন্ন পান দিয়া 
করাইন ভোজন। জিজ্ঞামিল। বাত্তী কেন করিলে গম্ন ॥ তবে অক্রুর বলে 
করিয়া বিনয়। ধন্নন্্য় যজ্ঞ তথা করে কংশরায় ॥ তেকারণে মোরে হে 
পাঠাইল সত্বর। অতএব আইলাম আমি তোমা বরাবর ॥ দধি ছুগ্ধ স্বত লহ্‌ 
শকটে পুরিয়া। সত্থরে চলহ নন্দ রাজকর লৈয়া॥ হই পুত্র লহ নন্দ করিয়! 
সংহতি । মল্লবুদ্ধ ছুহার দেখিবে নরপতি ॥ মহাবল তোমার পুত্র শুনিয়া 
বপতি। মন্যুদ্ধ করাইবে মল্লের সংহতি॥ যুদ্ধ দেখিতে রাজার কৌতুক 
বড় মনে। তেকারণে আইলাম আমি তোমার সদনে ॥ রাজার আদেশ.রাঁথ 
শন নন্মঘোষ | বিলম্ব না কর নন্দ চলহ্‌ সস্তোষ॥ অক্রুরের বচন শুনি নন্দ 
গোয়াল। কি করিব আজ্ঞা কর নন্দ গোপাল ॥ ভাল ভাল বলিয়া উঠিলা 
গগাধর | করিবত মললযুদ্ধ ভেটীব বৃপবর় ॥ দি ছুদ্ধ লহ্‌ নন্দ শকটে পুরিয়া 


৫৮ তীত্ীক্ণ বিজয়। [ক্ষষণের মথুরা যাত্রা 


ধনুর্দয় যজ্ঞ রাজার দেখিবত গিয়াঁ॥ ইহ! শুনি বৈল তঘে সকল নগরে 
কর লহ যাঁব সবে রাঁজাঁর ছুয়ারে ॥ কংশের আজ্ঞা হেল ফাইতে তথাকারে॥ 
ংহতি করিয়া লহ রাম দামোদরে ॥ কংশের আরতি আনি দিল পাত্রবরে৷ 
যজ্জে যাবে ছুই ভাই রাম দাযোদরে ॥ এত বোল বৈল নন্দ দবা বিদ্যমানে। 
গুনিল শ্রীমতী রুঞ্চ মথুরা গমনে॥ এত শুনি গোপীগণ হৈল অচেতন। 
লাজ তয় ছুরেকরি করিল ক্রন্দন ॥ অনেক ভাগ্যের ফলে জন্ম হইল 
গোকুলে। তেকারণ্রে সঙ্গ পাইল নন্দের গোেপালে ॥ হেন নিধি যাঁয় সখী 
আমার ছাড়িয়া | কত ধন পাব মথী জীবন রাখিয়াঁ॥ প্রাণের প্রাণনাথ 

: মোরে যায়ত এড়িয়া। তিলেক ন। জীব সখি কানু না দেখিয়॥ যে কানু 
দেখিতে সথী নিষিষ নাই করি। অশাখির আড়াল হৈলে নিমিষেকে মরি ॥ 
তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে কত যুগ মানি । রাদি দিন কুষ্ঃ বিনে অন্য নাহি 
জানি॥ গুর গর্বিত দেখি ভয় না করিল। জাতি ভয় লাজ কুল সকন 
ত্যজিন॥ কি করিদ ঘর দ্বার স্বামী বন্ধুন। আর ন1 দেখিব সথী শ্রীমধু 
সুদূন ॥ বখন নথুর। কুচ কাঁরবে গমন। ধরিয়া! রাখিব সথী কমললোচন ॥ 
_ খাদ গুরুজুনা লাগ দিবেক আমারে । সকল ত্যজিব সখী জীয়ন্ত শরীরে ॥ 
অন্গমান করি সব গোপী গেলা ঘরে। সুষজ্জা! রহিলা সবে কৃষ্ণ রহাঁবারে । 
রজনী প্রভাত হৈল অক্রুর উঠিয়া। ক্গান তর্পণ কৈল যসুনায় গিয়া ॥ নন্দ- 
ঘোষ লয়ে অক্রুর করিল গমন। সংহতি করিয়া নিল রাম নারায়ণ ॥ দধি 
দুগ্ধ ঘৃত নন্দ অয়োজন করি। কর দিতে যায় নন্দ মথুরা নগরী ॥ রামরুষ্ঃ 
লয়ে নন্দ চড়ে গিয়া রণে। দাগাইয়া যুবতীগণ কাদে সেই পথে ॥ দেখিল 
অক্রুর লয়ে যায় চক্রপাণি। কেঁদে কেঁদে গোগীগণ পড়িল ধরণী ॥ অক্র,র 
বলিয়া নাম কোন পাপী খুইল। তোমাকে অধিক ক্রুর কোঁথা না টপ ॥ 

* জগ্বতের নাথ গোসাঞী আছিল এথাই। সবার প্রাণ হরি লয়ে যাও সে 
কানাই । আজি শৃন্ত হৈল মোর গোকুল নগরী । গোকুলের রত্ব কষ যায় 
মধুপুরী ॥ আজি শূন্য হৈল মোর রসের বৃন্দাবন। শিশু সঙ্গে কেবা আর 
রাখিকে গোধন ॥ অনাথ হইল আজ সব ব্রজবাসী। সব স্থথ নিল বিধি 
দিয় ছঃখরাশী ॥ আর না যাইব সখ চিন্তামণি ঘরে । আলিঙ্গন না করিব 
দেব গদাধরে ॥ আঁর ন1! দেখিব সখী সে চাদ বদন। আর না করিব সখী 
সে সুখ চুস্বন ॥ আর না যাইব সখী কল্পতরু তলে। আর কান্থ সঙ্গে সখী 
না সির কাল । শিয়র নী দিব আর কানাইর হাতে 1 নানা ফুল আর কৃষ্ণ 
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না পরাবেন যাথে॥ আর না দিবেন কৃষ্ঃ চর্বর্ণ তাস্ুল। কাঁছুর বিহনে 
গোপী কীদিয়া ব্যাকুল | কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাঁজ। কফ্চেরো 
সাক্ষাতে মৈলে কষ্ণ পাঁবে লাজ 1 অন্প ধন লৌত লৌকে এড়াঁইতে পারে 

কান্থ হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥ কা সনে করিব ক্রীড়া, বযুনার 
কুলে। কে আর ঘুচাবে সখী বিরহ আকুলে ॥. কেমনে ধরিব প্রাণ কান না 
দেখিয়া । রথে চড়ি যান কচ না চান ফিরিয়া॥ দথুরা গেলেন কৃষ্ণ 
আসিবে হেথা। নানারূপে ঘুবতিগণ নিবসয়ে তথা ॥ তাহা সনে ক্রীড়া 
ববে করিব মুবারী। পাসরিব আমা সবা আমি বনচারীগ যতদুর যায় 
অক্রুর কাঁনাএী লইয়। ততদূর চাহে গোপী একদুষ্টি হৈয়া ॥ না দেখিয়া, 
রথ খান ধুল! মাত্র দেখি। চাহিতে চাহিতে গোপী না নিমিষে অশখি ॥ 
ক্ষণ স্মরির! কান্দে সব গৌোপ নারী । রামকৃষ্ণ লৈয়] অক্রুর ষায় মধুপুরী ॥ 
মধ্যাহ্ন সময়ে গেলা যমুনার কুলে । স্নান করে গিরা! অক্রুর যমুনার জলে । 
জলের ভিতরে দেখে রাম দামোদরে । দেখিল কৌতুক ঘড় আনন্দ অস্তরে ॥ 
অনন্ত মৃত্তি রাম দেখে সহন্র মন্তকে। চাত্ধি ভিতে করে সুতি সব নাগ. 
লোকে ॥ কেউরমগ্ডল হাঁর সহস্র ফণা ধরে। শঙ্খ চক্র গদাঁপল্প দেখি 
গদাধরে ॥ লক্ষী সরন্বতী দেবী দেখে ছুই পাশে । হুই ভাই তিদধি অর 
মনে মনে হাসে ॥ কুলে ছিল রাদকৃঞ্চ কেন্তরুনে আইল এখা। কুলে আসি 
দেখে রামকৃষ্খ আছে তথা ॥ পুনরপি জলে নামি দেখে ছুই জনে। অদ্ভূত 
দেখিয়া অক্রুর ভাবে মনে মনে ॥ আজি পুণ্য প্রভাত কিবা পোহাইল মোরে । 
চতুভূক্জ মুক্তি দেখিলাম গদাধরে ॥ কোটা জন্মের পাপ মোর খণ্ডিল বন্ধন । 
আমারে সদয় হৈলা দেব নারায়ণ ॥ ক্সান সমর্পিয়! তবে অক্রুর চলিল। 
কৃষ্ণ সনে রথে চড়ি মথুরা আইল ॥ নন্দ আদি গোপ যত থাঁকি মথুরা 
নিকটে । বিলম্ব কিয়! আছে রহিমা শকটে ॥ হেনকাঁলে অক্রর আদি বলিল 
তাহারে । বাপা করি রহ আজি আমার মন্দিরে ॥ আইস আইস যোর্‌ ঘর 
রাম দামোদর । পদরজ দিয়া শুদ্ধ কর মোর ঘর ॥ তোমার পদরজে গঙ্গা! 
ত্রৈলোক্য ভিতরে । মুক্তিপদ পাঁয় তথায় যেই জম মরে॥ হেনই চরণ 
গোসাঞী আম্থক যোর ঘরে। স্ববান্ধবে পবিত্র আমা! কর দাযোদরে 1 
তবে গোবিন্দাই বৈল তার হাতে ধর্রি। রাজ! সম্ভাধিয়া যাব তোষার নগরী ॥ 
আমি উত্তরিব আজি রম্য এক স্থানে। প্রভাতে চলিব সব রাজা সম্ভাষণে ॥ 

কৌতুক আমার আছে মনের তিতরে। ঘরে ঘরে ফিরিব আজি মথুরা 
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ভিতরে ॥ এত বলি রামকৃষ্ণ যান রাজ পথে। কংশের ঠাঞ্ী জান অক্রুর 

ডি নিজ রথে॥ প্রণতি করিয়া বলে শুন নৃপবর। আনিলত নন্দঘোষ 
রাম গদাঁধর ॥ রাজকর লয়ে আজি রহিল নগরে । কালি প্রভাতে আমিব 

াক্ষাৎ তোমারে 1 রাজাকে বলিয়া অক্র,র গেলা নিজ ঘর। বাঁক সঙ্গতি 
হেথা খেলে দামোদর ॥ কতদুরে রক দেখি ননের নন্দন। বলিল পরিতে 
কহ উত্তম বসন ॥ স্কনিয়! কৃষ্ণের বোল হাঁসিতে -লাগিল। কেনরে পাঁপিষ্ঠ 
গোঁপ হেন বোল বল।॥ খরতর বড় বাজা কংশ নৃপবর। তার বন্ত্র পাখালি 
আঁমি তাঁর অন্ুচর 1 বনে খাক বে রাখ না বুঝহ কগা। মরণকে ভয় নাহি 
ছেন কহ কথা ॥ পথ ছাড়ি পলা ঝাট নন্দের কুমার। এখন শুনিলে তোর 
নাহিক নিস্তার ॥ পুনরগি হেন কথ! ন। কহিও আর। বন্ত্র লয়ে বাই আমি 
বাজার ছুয়ার ॥ রজকের বোলে রুঝ্ণে রহ্দ্য উপজিল। ঘাড় ধাকা মারি 
তার বন্প কাড়ি নিল॥ চুলে ধরিরা তার মারিল আছাড়। ঠা প্রাণ ছাড়ে 
তার চূর্ণ হৈল হাড় ॥ নগর ঢুকিতে কৃষ্ণ রজক মারিল। দেখিয়া! সকল লোক 
ত্রাসযুক্ত হৈল॥ আর যত অন্ুচর চাপড়ে যারিয়া। লইল সকল বক্র 
গোবিন্দ কাঁড়িয়।॥ কোন কোঁন ভাল বসত পরিধান কৈল। ছাঁওয়ালেরে 
বক দিয়। নগরে ফেলিল ॥ নগরিয়! লোক সব বস্ত্র কুড়াইল। তা! দেখিয়া 
রামন্কষ্ণ হাসিতে লাগিল ॥ দূত খ্রি! জানাইল কংশ নৃপবরে | রজক মারিয়া 
বস্ত্র লৈল গদাঁধরে ॥ শুনিয়াত কংশ রাজা গুণে পরমাদ। অবনী লোটায় 
কাঁদে ভরিয়া বিষাদ ॥ হরির চরণে গুণরাজ খান ভণে। পুনরপি জন্ম নহে 
চিন্ত নারায়ণে॥ 


সিন্ধুড়। রাগ । 


এ. বন্্রলয়ে বেশ করে রাম দামোদর। কন্দ্প জিনিয়া রূপ দেখিতে 
সুন্দর ॥ কতদুরে মালাকারে দেখি গদাধর। সুগন্ধি কুস্থুম মাল্য দেহত 
আমারে ॥ আম! হৈতে অনেক ভাঁল হইবে তোঁমার। বলিয়া বসিল 
পাশে নলের কুমার ॥ দেখিয়াত মালাকার সম্রমে উঠিরা। পুজিলত ছুই ভাই 

খাদ্য অর্থ্য দিয়া ॥ গন্ধ পুষ্প মালা দিলউত্তম বসন । নানা ভোগ তাশ্বল দিয়া 
পুজিল ছুই জন ॥ তুষ্ট হয়ে বর তাঁরে দিলা গদাধর। নানা স্থথ ভূঙ্জবে মালী 

ংসাঁর ভিতর ॥ উত্তম জাতি হৈল মালী গোবিন্দের বরে। সর্ফ লোক 
খায় জল মাঁণাকার ঘরে ॥ হরিষে বর্পদয়] গেলা মালাকারে। রাজ পথে 
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চলি যায় মধুরা নগরে ॥ নানা রঙ্গে চলি যাঁন বালকের সঙ্গে । দেখিয়া কুবজী 
নারী বড় পাইল রঙ্গে ॥ তিন ঠাঞ্জী বঙ্কা দেখি হাস্য উপজিল। কার নারী 
কিবা নাম কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি কুজী একমনে । হাসিতে। 
হাসিতে বলে গোবিন্দ চরণে ॥ ত্রিকঙ্কা নাম যোর কংশ অনুচরী। গন্ধ চন্দন 
যোগাই কুম্কুম্‌ স্ত্রী ॥ যোগান লইয়া বাই কংশের ছুয়ারে। কি আজ্ঞা 
করহ মোরে নন্দের কুমারে॥ কন্দর্প সমান দেখি তোমর! ছুই জনশ 
তোমাকেত ভাল সাজে এগন্ধ চন্দন ॥ লেহত সকল গন্ধ রাম দাঁমোদরে। 
যে করুক স্ত্রী রাজা তারে নাঁহি ডে ॥ এতেক বলিয়! গন্ধী গোবিন্দেরে 
দিন। হাসিয়াত ছুই ভাই কলি পরিল॥ শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ কুম্কুম্‌ 
পরিল। নীপমেঘে শক্র দন্নু যেমন সাজিল । স্ফটিকের বর্ণ বলাই কস্তরী 
পরিল। কৈলাদ শিখরে যেন কালিমা দেখিল ॥ গন্ধ পরিয়া তুষ্ট হইল 
মুরারী। খগ্ডিল কুবজা হৈল ত্রিলোক্া জুন্দরী॥ এত বলি কুজী গোবিন্দ 
পায়ে ধরি। বাম হাত পৃষ্ঠে দিয়া কুজ সোজা করি॥ চিকুর যুকরি দিয়! 
মুখানি তুলিল। গোবিন্দ পরশে কুজা বিদ্যাধরি হৈল॥ খগ্ডিল কুজ হৈল 
ব্রৈলোক্য স্নদরী । কামে হত চিত্ত হয়ে গোবিন্দ পায় ধরি॥ কাম বাঁণে 
গুড়ে মোর সকল শরীরে । ভূপ্জিয়া শৃকঙ্গারে তুষ্ট করহ আমারে তোমীরে 
মজিল মন শুন জগন্নাথ । পুড়য়ে শরীর ফোর না পাই সোয়াস্ত ॥ আলিঙগন 
দিয়া পদ রাখ গদাধর। নহে স্ত্রীবধ দিব তোমার উপর ॥ কুজীর বচনে 
কষ্ণের হাস্য উপজিল। ডাহিনে চাহিতে ভাই বলাই দেখিল ॥ লঞ্জিত 
হইয়া তারে বলেন দামোদর । করিব সন্তোষ তোমা আজিযাহ ঘর ॥ 
পথিকের প্রায় যেন পথিকের নারী । তোর ঘরে রহিয়া যাব মখুরা নগরী ॥ 
লেউটিরা বাহ কিছু না করিহ্‌ মনে। বস্ব ছাড়ি দেহ যাৰ রাজ দরশনে ॥ 
কুক্ী মেলানি দিয়া রাম দামোদর । কৌতুকে রমিয়ে বুলেন সকল নগর ॥- 
স্কটিকের ঘর সব মুকুতার ঝারা। নেতের পতাকা উড়ে স্থবর্ণের ধারা ॥ 
স্থধাকর নির্মিত ঘর স্কটিকের চাল। বিচিত্র বিচিত্র বৃক্ষ দেখিতে বিশাল |. 
নানা বৃক্ষ দেখে সব বাধান পাঁথরে। শুনা নারিকেল শোভে হয়ারে 
ছরারে ॥ নানা বর্ণে বিচিত্র কংশের মধুপুরী। স্বর্গে শোভা করে যেন ইজ্জের 
নগরী ॥ মন্দ মন্দ গতি চলে নন্দের নন্দশ। কংশকে দেখিতে চলে মখুরা 
ভূবন ॥ শিশুগণ সঙ্গে যায় দেব বনমালী। রাজপথে যাইতে করিল নান! 
কেলী ॥ ধনুশ্ধ যক্ত তবে দেখিল *কত' দুরে। যজ্ঞ করে দ্বিজগণ রাঁখয়ে 
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কঙ্করে ॥ দেখি দেখি বলি কৃষ্ণ করেন প্রবেশ। কার যঞ্ত কর দ্বিজ কহ 
পদেশ ॥ হেন অদ্ভুত ধন ধরে কোন জন। বাম হাতে ধরিয়া ইহাতে 

য়গ্ুণ॥ তাহার ব্চনে কৃষ্ণ করিল সম্থিদান। বাম হাতে ধরি কৃষ্ণ 
স্থকে দিল টান॥ আকর্ণ পুরিযা কৃষ্ণ ধন্গকে দিল টান। দশ দিক 
শব্দ হৈল ভাঙ্ষিল ধন্ুখান ॥ মথুরার লোক পব পরমাদ শুণি। কর্ণে 
তালা লাগিল ভাই কিছুই না গুনি ॥ যক্ষ রক্ষক ছিল যত অন্ুচর। ধনুকের 
বাড়িতে জীবন লৈল তার ॥ পলাইয়া যায় দূত কংশ বরুবরে। ধক 
ভাঙ্িয় কুচ চলে বীরে বীরে ॥ দিন অন্ত গেল হৈল নির্লীরও প্রবেশে । 
বাঁস। করিতে যান নন্দ ঘোষের পাশ ॥ নগর নিকটে ভাল পুষ্পের উদ্যান। 
বিশ্রাম করিল নন্দ সেই রম্য স্থান॥ মিলিলত গিয়া রামকৃষ্ণ ছুই ভাই। 
ভক্ষ্য দ্রব্য খাইয়া কিছু সুখে নিদ্রা যাই ॥ হেথা! কংশ নৃপবর দূত মুখে শুনি। 
কত কর্ম কৈল কৃষ্ণ মনে মনে গুণি।॥ নিদ্রা না হয় তার মরণ নিকটে। 
অন্তুথ অশুভ স্বপ্ন দেখিল বক্কটে ॥ স্বপ্পেতে অনঙ্গণ দেখে নরপতি । রাঙ্গা 
মাল্য পরিয়াঁছে সকল যুবতি ॥ চতুর্দিকে দেখে হয় রক্ত বরিষণ। ভরে চম- 
কিত রাজা শয়নে জাগরণ ॥ জাগসুক্ত হয়ে রাঁজা বঞ্চিল রজনী । প্রভাতে 
উদয় করি উঠে দিনমশি ॥ মল বুদ্ধ করিতে রাজা দিলেন আদেশ। ডাক 
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দেখিব সকল লোক মঞ্চেতে বপিয়া। বঙ্গদেব দৈবকীরে আন ডাক 
দিয়া | এক মঞ্চে বসিয়া! দেখুক পুত্রের মন্রণ। হন্তী ঘোড়া রথ আন করিয়া 
সাজন ॥ কুবলয় হস্তী রাখ মধ্য ছুযারে। আসিতে নন্দের পুর দস্তে 
যেন মারে ॥ তথা যদি নাহি মধ়্ে সেই ছুই জন। মন্লযুদ্ধ করাইয়! 
বধিব জীবন ॥ আদেশিরা সর্বজনে মঞ্চের উপরে । অস্ত্র লয়ে উঠে তাহে 
ংশ নৃপবরে ॥ তথা! রামকৃষ্চ তবে প্রভাতে উঠিয়া যমুনার কুলে 
গান আচরিল গিয়া। নীনা অলঙ্কার পরি উত্তম বসন। নৃত্যকের বেশ 
[ধরি করিল গমন ॥ ছাওয়াল "সংহতি তবে নড়িলা ছুই ভাই। কর লৈয়া 
গেল নন্দ কংশ রাজার ঠাঁঞী ॥ কর লয়ে আদেশ তবে দিল হৃপবর । 
মরযুদ্ধ দেখ উঠি মঞ্চের উপর ॥ হেথা পশ্চাতে যান রাম দামোদরে । 
হাসিতে হাসিতে যান রাজার দুমারে ॥-হ্বারের মধ্যেতে হন্তী আড় হরে 


কুবলয় হস্তী: বধ ]- " শীত্রীরষ্চ বিজয়। শত 


রয়। জানিতে না পারে কৃষ্ক মাহুতেরে কয় ॥ পথ ছাড়ি দেহ রাজার ঠাই 
যাই। পথ ছাড়ি না দ্রিলে তোমার গতি নাই ॥ রুধিল মাহুত শুনি 
ক্কষ্ণের বচনে। হস্তী হাঁকাধিল কৃষ্ণ মারিবার কারণে ॥ রুষিয়া আইল 
হস্তি কৃষ্ণ মারিবারে। লাফ দিয়! পাছুলেজ ধরে গদাধরে ॥ দস্তে ধরিতে 
শব বিপরীত করে। শুণ্ডে বেড়ি মারিবারে যায় দামোদরে ॥ দত্ত এড়ি 
গোবিন্দাই শুণ্ড চাপি ধরি। শুণড তুলিতে নারে বুলে চাক ভাঙরি ॥ 
বড় শব্দ করি হস্তী ভূমে. দন্তারি। টানিয়। ছিড়িল মুণ্ড দেব শ্রীহরি॥ 
লাফ দিয়া চড়িল সেই হস্তীর উপরে । সেই ভরে গেল হস্তী যমের ছুয়ারে ॥ 
তার দত্ত উপাড়িঘ্া নিল দুই ভাই। সেই দস্তে মাত মারি যমুঘরে 
পাঠাই ॥ হস্তি সনে মাহুত মারিল গদাধরে। হস্তী দন্ত কাধে করি সান্ধাল 
ভিতরে ॥ হত্তি মইল রক্ত লাগিন সকল শরীরে। একেত সুন্নর কষ অধিক 
রূগ ধরে ॥ হাদিতে খেলিতে ছুঁহে করিল গমন। সেই বেলা নানা 
মূন্তি ধরেন নারায়ণ॥ মল্ল সব দেখে বেন ব্যাগ্রের সমান। ধার্মিক 
রাজাগণ দেখে সুনার বেই কান ॥»জ্ত্রীগণ দেখে যেন অভিনব মদন। 
নন্দ আদি গোপ সব দেখে শিশ্ুগণ ॥ ছুষ্ট রাজাগণ দেখে যেন দণ্ড কাল। 
কোলের ছাওয়াল বস্থদেবকে দেখান ॥ প্রান নিতে বম আইলে দেখে কংশ 
রাস্ম। যছুবংশ বুষ্ণংশ দেখেন তথার-॥ কুলের প্রদীপ মোর সুন্দর 
কানাঞ্জী। এমন অুত আমি কভু দেখি নাই ॥ বিবিধ প্রকারে রূপ দেখি 
পুরী জন। মথুরা হইতে এই করিল গমন ॥ বন্থুদেক থুইল লয়ে ননাঘোষ 
ঘরে। যশোদার কোণে আনি ভাগ্ডিল রাজারে ॥ পুতনা রাক্ষসী এই করিল 
নিধন। তৃণাবর্ত মারি কৈল শকট ভঞ্ন ॥ যনল অজ্জুন ছুই বৃক্ষ যে ভাঙ্গিয়া । 
বৎসক মারিল এই গোঠ মাঝে গিয়! ॥ অথাস্থুর মারি এই এক বক বধ কৈল। 
ধেস্থুক মারিয়া? বনে তাল যে খাইল ॥ দাবাগি ভক্ষণ এই কৈল শিশুকালে+ 
প্রলম্ব মারিয়া গরু রাখিল গোপালে ॥ যমুনা হইতে এই কালী ঘুচাইল। 
পর্বত ধরিয়া এই গোকুল রাখিল॥ অরিষ্ট কেণীকে এই করিল নিধন। 
সর্পে হৈতে নন্দে এই করিল বিমোচন ॥ গোপবধূ লয়ে ক্রীড়া কৈল গদা- 
ধরে। নিধন করিল এই ব্যোম অস্থরে ॥ মথুরা প্রবেশে এই রজক মারিল। 
কুজী সুন্দরী করি ধস্থক ভাঙ্গিল। কুবলয় হ্তী মারি মধ্য ছুয়ারে। এত 
কন্ম করি ছুহে সান্ধাইল ভিতরে ॥ এ কথা কহিতে হৈল মহা গণগোল। 
নান! বাদ্য বাজে কেহ না! শুনয়ে বোল ॥ 


৬৪ শ্র্কক বিজয়! [মঙ্ল যুদ্ধ। 
মেঘমল্লার | 


তবেত চা্ছর আদি সভার ভিতরে! বোল ছুই চারি বলিল নন্দের 
কুমারে॥ বনে থাক গরু রাখ নন্দের ছাওয়াল। মল্ন যুদ্ধ শুনি বড় হরিষ 
অস্তর॥ রাজাকে সন্তোষ পুজা করে নর্বক্ষণ। রাজা সুখি হৈলে ভালবাসি 
পবন ॥ মন্লের যুদ্ধ রাজা দেখিব কৌতুকে। তোমা ছুহার সনে যুদ্ধ বড় 
পাব সে ॥ সুসঙ্জা করিয়া মল্ল যুদ্ধ কর আসি। কৌতুক দেখিবে লোক 
মঞ্চ সভায় বসি ॥ শুনিয়া চান্ুর বোল হাসে গদাধরে । কাল উদ্দেশে কৃ 
তারে দিলেন উত্তরে ॥ যেই পুজা হয় সেই করে রাজ স্ুখ। করিবত মল 
যুদ্ধ নহিব বিমুখ ॥ কিছু এক বোল বলি শুন মহাশয় । যেই জনা মাগে যুদ্ধ 
তাহা দিতে হর ॥ আমিত ছাঁওয়াল তুমি ছুই মহাশয় । তুমি আমি ছুহে 
যুদ্ধ সমকক্ষ নয় ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বোল বলে হেঁসে বাণী। ভালই ছাওয়াল 
তুমি নন্দের পোখানি ॥ শিশু ক্রীড়ায় মারিলে তুমি বড় বড় বীরে। সহজ 
বল হ্তী তুমি যারিলে ছুয়ারে ॥ তুমি যদি ছাওয়াল হও নন্দের কুমার। 
তোমাকে অধিক বল কেবা আছে আর ॥ না করিহ মায়! কিছু নন্দের ননদন। 
$15 আম মুষ্টক বলাই এই চারি জন ॥ চান্ুর বচনে হাসে ননের নন্দন 
তোমার মনে আছে যদি কর এসে- রণ ॥ দৃঢ় কাছ করি তবে বাধিল মুরারী। 
বাহু পাসরিঘা দুই জনে যুদ্ধ করি॥! গোবিন্দ চাম্থুর বীরে হৈল মহারণ। 
হাহাকার করি তবে বলে সর্বজন ॥ হের দেখ বামকুষ্ কমল শরীর। হের 
দেখ বজ্ব অঙ্গ আর ছুই বীর ॥ হেনই অন্যায় যুদ্ধ না দেখি কোথায় | কীর 
সঙ্গে ছাওয়াল যুঝয়ে মাথায় ॥ রাজা হয়ে হেন করে কে আর বুঝাব। হেথা 
থাকিলে পাপ হয় চল ঘর যাব ॥ বস্থদেব দৈবকী পুত্রের মুখ চাই। হাহাকার 
করিয়া চিন্তেন গোবিন্দাই ॥ না জানি পুত্রের বল মনে মনে গুণি। কেমনে 
মল্লের ঠাঞী বাচিতব পরাণি ॥ বাপ মায়ের চিন্তা দেখি জ্ীমধুস্থদন। চক্র 
মারিবারে মন কৈল নারারণ॥ নানামত প্রকারে মহারণ কৈল। আচস্থিতে 
কোলে তার কচ সান্ধাইল।| ছুই পায়ধরি তার আছাড়িয়! মারি। বাঁম 
হাতে দিয়া তার গলাচাপি ধরি ॥ ডাহিন হাতে মুট্কি মারি ভাঙল দশন। 
মুখে নাকে রক্ত পড়ে ঘোর দরশন ॥ দেখিয়াত চমতকার সর্ধজনে কৈল। 
বালক হইয়া কৃষ্ণ মহারণ কৈল ॥ মহবীর চান্ুর সেই ঘা সহি। কৃষ্ণ ফেলাঁ- 
ইয়। বলে মাজি যাবি কহি॥ ধরিয়া রুষের হুল মুট্কিভ মারে। কুপিয়, 


চাথুর,সুষ্টিক ও কংর্দ বধ] একক পু ঙষ&ঁ 


কানাই পুকরঃ ধরিল তাহারে ॥ মধ্যদেশ ধরি তারে আছাড়িয়! মারি। প্রাণ 
ছাড়িক্স। চান্ুর গেল বমপুরী ॥ সুষ্টিক বলদেবে হইল মহারণ। চান্ুর সম্িত 
যেন কৈল নারায়ণ ॥ বলাই সহিত মুষ্টিক মহারণ কৈল। পড়িলা মুষ্টিক তবে 
বলাই বসিল ॥ চাপনের ভরে ছুষ্ট মারিল অস্ুরে। জয় জয় শব হৈল লধৰ 
সংসাক্সে ॥ চাঙ্গুর মুষ্টিক তবে মরিল ছইজনে। আর মন্ল ডাঁফি কংশ আঁনিল' 
ততক্ষণে ॥ যত মল্প আনিল সবার বধিল জীবন।- প্রাণ লয়ে পলহিল 'বণ্ত 
মললগণ ॥ দেখিয়াত কংশ রাজা চিস্তিল অস্তরে। দুঃখ দূর কর আজ: 
করিল,নৃপবরে ॥ 


মল্লার রাগ। 


শুন শুন বীর ভাগ আমার বচন। সভা হৈতে বাহির করছ ছইজন 7 
নন্দমঘোষে বাহির করি লহ কারাগারে। মারিয়া সকল ধন লহত উহারে 1; 
বস্থদেব দৈবকী ছুইজনাকে লইয়া। মাঁথাকাটি ফেল লঞ্ঞ্যাঁ শশান ভৃঙ্ষে 
গিয়া ॥ উগ্রসেন বাপে লহ মাথা কাটিবাঁরে। বাপ হয়ে প্রাণহিংস।! করয়ে 
আমারে ॥ ঘুচাহ বাসনা সব কিছু নাহি কাজ। মরণ নিকটেস্হেন রবে? 

ংশরাজ ॥ কংশের বচন শুনি কৃষ্ণ মনেতে ০্চিস্তিল। সবাকে মারিতত “ছুষ্ট 
তবে আজ্ঞ। দিল ॥ একলাফে উঠে কৃষ্ণ মঞ্চের উপরে । যেই মঞ্চে. বমি: 
য়াছে কংশ বৃপবরে ॥ কৃষ্ণ দেখি কংশ রাজা সত্বরে উঠিল। সাঁক্ষাতেতে 
যম যেন ধরিতে আইল ॥ খাও বাহিয়ে যুঝয়ে নৃপবর। মত্ত সিংহ প্রান 
যেন কাপে গদাধর ॥ বাম হাত দিয়া তার গলা চাপি ধরি। ডাহিন হাঁক. 
খাণ্ড। কাড়ি লইলা শ্রীহরি ॥ মঞ্চ হৈতে পড়ে রাজা! ভূমের উপর | লাঙ 
দিয়া বুকে তার বপিল গদাঁধর ॥ সংলারের ভর হৈল সকল শরীরে ।: সে, 
ভরে মরিল রাজা ছুষ্ট কংশাস্থরে ॥ হাহাকার হৈল তবে অনুর সমাজে - 
হরিতে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবরাজে ॥ বন্গদেব দৈবকী নন্দ জাদি যত? 
-ু'চিল সবার তয় হৈল হরধিত ॥ রুংশের বন্ধু বান্ধব ছিল যত তাই। ভায়ের 
মরণে যুদ্ধে আইল তথায় ॥ সবাকে মারিল তথা রাম গদাধয়ে। জ্লঙ্ছ 
অনলে যেন পতঙ্গ পুড়ি মরে ॥ সবংশে মরিল কংশ দেখে সর্বজনে 1 জয় 
জয় শব. কৈল যত দেবগণে-॥ শুন গুন ওহে ভাই শুন একদনে।: কংশের 
মরণ.গুপরাজ খাঁন তণে॥. 

৯ 


হক স্ীতীকঞ্ণ বিজগ্ব। [ উ্রসেনে রাদ্যভাঁর। 


মল্লার রাগ। 


ংশ নারীগণ যত আইল! সেইখানে । মরাস্বামী কোলে করি করেন 
ক্রন্দনে॥ আজ হৈতে অনাথ হৈল কংশের স্থন্দরী। কোথাকারে প্রাণনাথ 
গেলে তুয়ি ছাড়ি ॥ তখনি জানিঙ্ু গ্রভু কুবুদ্ধি ঘটিল। গে! ব্রাহ্মণ দেবতা 
খন হিংসিল। ব্রন্হিংসা করে যেই অকালে সেই মরে। আমারে অনাথ 
করি ছাড়িলে শরীরে ॥ আজ হৈতে শৃন্ধ হৈল মো সবার ঘর। অকালে 
ছাড়িলে গ্রাপ কংশ নৃপবর ॥ ব্রৈলোক্যের নাথ হয়ে লোটাও ভূমিতলে। 
তোমার নারীগণ.কীদদে তোমা লয়ে কোলে ॥ এতবলি বিলাপ করি কংশের 
শ্মত নারী । ভূমে লোটাইয়! কীদে স্বামী কোলে করি ॥ দেখিয়াত নারায়েণর 
দয়া উপজিল।- সদয় হৃদয়ে রুষণ তাঁরে প্রবোধিল ॥ দৈবেতে করিল হেন 
গুন নৃপনারী । করিব সকল ভাল যত আমি পারি ॥ স্ত্রীগণেরে প্রবোধিযে 
বলিল সবারে। শ্রাদ্ধ শাস্তিকর গিয়া রাজার সৎকারে ॥ এতবলি বাপ 
মাত! আনি গর্দাধর। বন্ধন ঘু'চাঁয়ে পাঠাইল নিজ ঘর ॥॥ কংশান্থরে বধ যেন 
কৈল নারায়ণ। তার শক্র নাশ হউক শুনে যেই জন ॥ কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন 
"অশ্বীগনে | শলি-ভব-সংসার যাঁতে করিবে তারণে ॥ হেন কথা শুনিতে ভাই 
না করিহ হেল1। তবপিস্ু তরিবারে এই এক ভেল1 ॥ শুন গুন ওরে ভাই 
বলি বাঁর বার। গুণরাজ খান বলে গোবিন্দ অবতার ॥ 


রীমকেলি রাগ । 


বাল্যক্রীড়া করি কৃষ্ণ কংশ বধ কৈল। দেখিয়া সকল লোক চমৎকার 
হৈল॥ জয় জয় শব্ধ হৈল্‌ কল ভুবনে । কংশ পক্ষ রাজা যত ত্রাস পাইল 
সনে ॥ লীলায় মারিল কৃষ্ণ কংশ মহাশন্ন । একলা মারিল যারে না কৈল 
সহায় ॥ উগ্রসেনে গদাধর আনিল সত্বরে। যছবংশে নৃপবংশে কৈল নৃপ- 
বরে ॥ তুমি মধু নৃপপুরে বৈস নৃপাদনে । সেবক হইয়া! আমি করিব পালনে ॥ 
যছ্ুবংশে নৃপাঁনে- নাহি অধিকার । তুমি বুদ্ধ মাতামহ তোমাকে দিল ভার ॥ 
সেবক হয়ে বিপক্ষ মারিব তোমার উগ্রসেনে রাজা কৈল মথুর! নগর ॥ 
রামকঝ গেল মাতা পিতা দেখিবারে। মায়া পাতি কোপে বসি কীদিল 
বিস্তরে ॥ শিশুভাব করি দুইে করিল ক্রন্দন ) শিশুকালে বাপমায় না করিনু 
পালন ॥ ব্যর্থ হৈল ভূমিতলে আমার জীবন। মাক্ষের স্তনের ছুগ্ধ না কৈন্ু 


কফবলদেবের অব্ভ্তীতে অধায়ন] হ্ীজীক্* বিজয় ৬শ 


ভক্ষণ ॥ কোলে নাহি শুতিলাম আমি শিশুকালে। বাঁপমায়ে মাঁয়াপাতি 
গোবিন্মাই বলে ॥ বস্থদেব দৈবকী কৃষ্ণের কথা শুনি। উচ্চৈম্বরে কাদে 
ছুহে পড়িয়া ধরণী ॥ মোহ পেয়ে ছুইজন পুত্র কৈল কোলে। শরীর ভিতিল 
ছুই নরনের জলে ॥ ঘরে লয়ে গেলা রামকৃষ্ণ দুইজনে । ভাঁকাইয় আবনাইল 
পুরোহিত ত্রাহ্মণে ॥ যতেক ধর্ম বিধান করিল চুড়ীকর্ণ। শান্তর বিহিত করিল: 
যক্ঞোপবাত ধারণ ॥ গোসাঞ্ীর জন্মকালে যত মনে কৈল। বিংশতি সহ্প্র 
খেছু বিপ্রে দান দিল ॥ কংশ ভয়ে পলাইল যত বন্থজন। সবারে আ'নিঙ্গ 
গোসাঞী শ্রীমধুস্থদন | আশ্াঁসিয়া রাজাভার দিয়া উপ্রসেনৈ। পড়িবারে 
ছই ভাই করিল গমনে ॥ অবস্তীনগরে বৈদে বিপ্র সান্দীপনি। সর্ধশাস্তব 
বেস্তা যেন ব্যান তপোধন ॥ পড়িল -সকল শাস্ত্র তার উপদেশে। পার্ডিল 
চৌধবন্রী বিদ্যা চৌষ্রী দিবসে ॥ দেখিয়া গুরুর মনে ত্রাস 'উপজিল। মারা 
পাতি কোন্‌ দেব আসিয়া পড়িল ॥ বিদ্যা সমর্পিয়া তবে কৈল ছইজন্নে । 
নিবেদিল ছুইজনে গুরুর চরণে ॥ গুরুদক্ষিণা কি দিব বল দ্বিজবর। তোমার 
প্রসাদে সকল বিদ্যা হইল গোচর।| বিদায় আল্ঞা হইলে যাই নিজ তরে 
কোন দান দিব দ্বিজ আজ্ঞা কর যোঁরে ॥ শিষ্যের বচনে শুরু গুণে মদে 
মনে । ছলিবারে কোন দেব করিল গমনে ॥ দম্পতি যুকতি, বারি বৈলশ্ডায় 
ঠাঞ্রী। স্বরূপে দক্ষিণা দিব আজি যাহা চুই ॥ সাঁগরের জলে মৈল বাল 
আমার। পুত্র আনি দেহ দক্ষিণা না লব তোমার ।। গুরুর বচনে গেলা 
যমুনার তীরে । গুরুপুত্র দেহ কৃষ্ণ বৈল সমুদ্রেরে ॥ শুনিয়া সাগর তবে 
ক্কষ্ণের বচন। সম্ত্রমে আসিয়া কৈল চরণ বন্দন ॥ তোমার গুন পুত্র আমি 
নাহি মারি। পাঞ্চজন্ নামে শঙ্খ তার প্রাণ মারি ॥ আমার জলেতে বৈলে 
সেই পাপমভি। নিষেধ করিতে নারি আমার শকতি ॥ সমুদ্রের. বোল শুনি 
হাসে গদাধর। জলে প্রবেশিয়া তারে বধিলা সত্বর ॥ শঙ্খব্ধপ ধরি তার 
শরীর বিদরি। তাহার উদরে শিশু না পাইল হরি ॥ সেই পাঞ্জন্ত শঙ্খ 
লয়ে গদাঁধর | যমরাজপুরী গেলা বথা যমথর ॥ পুরী প্রবেশিল! তবে দেব 
দামোদর । পাঞ্জন্য নাদ কৈল শুনি ভয়ঙ্কর ॥ টমকিত ষমরাঁজ গুণে মনে 
মনে। ধ্যানে জানিল আইল দেব নারায়ণে ॥ হরধিতে পুলকিত ধর্শরাঁজে-. 
স্বর। নয়ন ভরিয়া আজ দেখি গদাঁধর ॥ পরশিবে কবে আমা কমললো্চ্? 
সফল হইব তবে আমার জীবন ॥ পাদ্য অর্থ্য লয়ে যম উঠে ধোডহাতে । 
প্রণাম করিয়া স্ততি করে জগন্নাথে । ভাঁরাবতাঁরণে গোপাঞ্ী করিলে অৰ- 


৮ শ্রী বিজ্র। £ গুরুদক্ষিণা দাঁন। 


'তারে। বড় বড় বীর মারি খণ্ডালে ূমিতারে ॥ আজি মোর জন্ম কর্ম 
[হইল দফলে। পরশিন মুঞ্ী তোমার চরণকমলে 1 আজ্ঞাকর কোন কর্ন 
করিব শ্রীহরি। তোমার পদরজে মুক্ত হৈল মোঁর পুরী ॥ শুনিয়া যমের 
বোল হাসে চক্রপাণি। অকালে মরিল গুরুপুত্র দেহ আনি।। গোসাঞ্ী 
'ৰচনে বড় ত্রাস পাইল মনে। কেন হেন বোল সৌরে বল নারার়ণে ॥ 
তামার স্থজিত স্থষ্টি তুমি অধিকারী । আমার শকতি কারে আনিবারে 
পারি ॥ কর্মন্থত্রে আসে যাঁয় ঘত কর্ম করে। নাক্ষিনপে আমারে এড়িয়াছ 
দামোদরে ॥ না ভুঞ্জাহলে কর্ম ঘু'চাতে না পারি । কর্ণ খণ্ডাইয়া শিশু লহত 
ভ্রীহরি॥ যমের বচনে তুষ্ট হইল ছুই ভাই। কোলে করি শিশু লয়ে চলিল 
,তথাই ॥ যেমত মরিল শিশু সমুদ্রের ভ্রলে। তেনমতে আনি দিল গুরুদেবের 
কোলে ॥ গুরু দক্ষিণা দিয়! লইল আদেশ। জানিল সকল শাস্ত্র বাব নিজ 
দেশ ॥ দেখিয়াত গুরুদেব চিন্তে মনে মনে ॥ দেবতা গন্ধবর্ব নহে এই ছই 
'জনে ॥ গোঁদাঞী ছলিল কিবা মানুষ রূপ ধরি। হেন অদ্ভুত কর্ম কার 
প্রাণে করি ॥ উঠি সন্রমে গুরু করিল বিনয়। পাইন দক্ষিণা পুত্র যাহ. 
|নিজালয় ॥ হরধিতে ঘর যান দেব নারার়ণ। আচন্বিতে গোকুলপুরী হইল 
স্মরঞপ। হেনক্রালে উদ্ধব তথা আসিয়া মিলিল। তা! দেখিয়! নারায়ণ মমেতে 
চিস্তিণ ॥ হাত ধরি উদ্ধবেরে কৈল দামোদরে। রথে চড়ি যাহ তুমি গোকুল 
নগরে ॥ আমার বিচ্ছেদেতে গোকুলে যত বৈসে ৷ অনাথ হইয়া! আছে সী 
আর পুরুষে ॥ নন্দ আর যশোদার মনে সর্ধক্ষণ। আমাকে ছাড়িয়া তারা 
নাহিক স্বরণ ॥ বিশেষ যুবতীগণ হত কাঁমানলে | তার প্রাণ রাখ গিয়! 
শিঞ্চি প্রিয়বৌলে ॥ এতেক শুনিয়া সেই উদ্ধব মহাশয় । কৃষ্ণের চরণ বন্দি 
গোকুলে চলয় | খেল! অবশেষে গেলা গোকুল নগরে। প্রবেস্ঠকরিলা গিয়া 
'নুন্দঘোষ ঘুরে ॥ জানিয়। কৃষ্ণের স্ুত সন্ত্রমে ন্দঘোষ। পাদ্য অর্থ্য আসন 
দিয়! করিল সস্তোষ ॥ হৃদয়ে সন্তোষ করি দিল! আলিঙ্গন। কৃষ্ণ ক বলি 
কৈগ অনেক ক্রন্দন ॥ ক্রন্দন সঙ্কলি তবে বলিল তাহারে । কুশলেত আছেন 
তথা রাম গদাধরে ॥ বস্থুদেব দৈবকী রোহিণী সর্বজন । তাহা সবা লইয়া 
,স্বুথে আছে নারায়ণ ॥ আমারে ছাড়িল কৃঝ দেব নারায়ণ। আমা সম 
পাপী নাহি এ তিন ভূবন ॥ সংসারের সার গৌসাঁই দেব নিরপ্রন। তাহাতে 
তোমার এত মজিয়াছে যন ॥ কোটা কোটা জন্ম যদি তপ করি মরি। 
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তোমার পরশে লোক পারত সুকতি ॥ এতেক বলিয়া উদ্ধব ননদ তুষ্ট টকল। 
ফল মূল অন্ন খেয়ে রজনী বঞ্চিল॥ রজনী প্রভাত হল সব গোপীগণ। 
ক্ষ বলি দেখিতে সবে করিল গমন ॥ হের রখ খানি দেখ নলের ছয়ারে। 
পাপিষ্ট অক্ুর কিবা আইল আরবারে ॥ দেখিল অক্রুর তবে নাহিক 
তথায়। প্রাতঃক্রিয়া করি উদ্ধব আইল সেই ঠাঞ্ী। কৃষ্ণ হেন জ্ঞান করি 
যেই গোপীগণে। সম্্রমে উঠিয়া মুখ করিল নিরীক্ষণে ॥ হয় নহে কৃষ্ণ কেন 
বলিতে না পারি। আনিয়া বলিল উদ্ধৰ স্মরিয়া আ্ুহরি ॥ বিস্ময় না কর 
গোপী স্থির কর ঘন । আসিবে দেখিতে তোমা কমললোচন্ন ॥ কৃষ্ণ দূত 
উদ্ধব জানি গোপ নারী। কহিতে লাগিল কিছু মনে মনে করি ॥ মধুকর 
লক্ষা করি বলে ধিরে ধিরে । কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোপী কাদে উভস্বরে ॥ অন্য 
স্ত্রী সঙ্গে সেথা কষ্চ কেপি করে। কপট করি আইলে তুমি আমা ভাত্ডি- 
বারে ॥ স্ত্রীজিত কষ সহজে জানিস্থ কপটে। সীতা! লাগি সুর্পণখার নাক 
কাণ কাটে ॥ তা হতে অধিক কপটীয়া নাহিক সংসারে। বলি ছলি থুইল 
লয়ে রসাতল প্ররে ॥ বাতি দিনে তাহ! বিনে অন্য নাহি মন। তবু ছাঁড়িল 
মোরে কমলললোচন ॥ তাহার কপট বড় বিদিত সংসারে । জানিয়ে কি কৈন্ছ 
কাজ পুড়য়ে শরীরে ॥ কৃষ্ণ হেন জ্ঞান আর আছরে শরীরে। গুহিতে শুটিতে 
সেই ছাড়ে কলেবরে ॥ হেন জন চিত্তে আমি হৈল সর্বক্ষণ । কেমনে পাইব 
রক্ষা শুন সধীগণ ॥ বনচারী আমরা কুচ্ছিত দেখিয়া । ছাড়িয়া আমায় আর 
শোভা না পাইয়া॥ কহত কৃষ্ণের দূত স্বরূপ উত্তর। কুশলে আছেন তথা 
রাষ গদাধর ॥ বাপ মাতা বন্ধু জন লয়ে নিজ ঘরে। তখন আমা সবাকে কি 
স্মরে গদাধরে ॥ শক্র মারি কেলি করে লঘষে পর নারী। আমা কেন স্মরণ 
করিবে আমি বমচারী ॥ এত বলি বিলাপ করি কাদে ভূমিতলে। কৃষ্ণ কৃষঃ 
বলি তিতে নয়নের জলে ॥ দেখিক্প! উদ্ধব মনে বিস্ময় জন্মিল। গোবিন্দ 
চরণে গোপী যত তক্তি কৈল॥ প্রণাম করিয়া কৈল সবার চরণে । তোমা 
হেন ভাগ্যবতী লাহি ক্রিভূবনে ॥ অন্য স্ত্রী হইয়া তুমি নারায়ণে মতি। 
খণ্ডিবে বন্ধন তোমার হইবে মুকতি ॥ না কর বিষাদ গোপী স্থির কর মন। 
আশ্বাশিয়া গোপীগণ সেই বৃন্দাবন ॥ মাগিল মেলানি উদ্ধব গোপীর চরণে। 
কষ্জের ছক্ধিত্র গুণরাঁজ খান ভণে ॥ 
ংসারের সার গেৌঁসাই কমললোচন। আচম্বিতে কুজী মনে হৈল 
ততক্ষণ ॥ উদ্ধব সংহন্তি করি দেব গুদাধর । কৌতুকে প্রবেশ কৈল কুবজীর 
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ঘরে। দেখিয়া কুবজী হৈল কামে অচেতন। মুচ্ছিত হইয়া ভূমে হরিয়ে 
চেতন ॥ নৃতন সঙ্গম হেতু নাচয়ে ব্যাকুলি। বসাইল গোবিন্দ পাশে হাতে 
ধরি তুলি ॥ করিল শৃঙ্গার গৌপাই বিবিধ বিধানে । যেনমতে চিত্তিল কুজী 
পুর'ল তার মনে ॥ ভক্তি করে চিস্তেন রাম দামোদরে। তাহারে প্রসন্ন 
গৌসাই নাহি আত্মপরে ॥ দ্বারি হয়ে উদ্ধব আছিল যেই ঘরে। কুব্জীর 
গলোরথ সিদ্ধ কৈল গদাধরে ॥ ভূ্জিয়ে সরস রস দেব নারাঁয়ণ। হাতে ধরি 
উন্ধধেরে করিল গমন্॥ হাসিতে হাসিতে পথে দেব দামোদূর। বলভূদ্র 
সঙ্গে গেলা ক্রু! রের ঘর॥ সন্ত্রমে আসিমা" অক্রুর ছু'হে কোলে করি। 

। বসাইল নিজ পাশে পৃজিয্া শ্রাহরি॥ ছুই পদ পাখালিয়া অক্রুর জল লৈল। 
_ সবৎসে মন্তকে দিয়া পবিত্র হইল ॥ সফল আমার জন্ম তোমার গমনে। পদ- 
রজ দিয়া মুক্ত কৈল নাঁরায়ণে ॥ ভারাবতারণে গোসাই করিতে অবতাঁর। 
তোমার কটাক্ষে ভব সাগর হব পার ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি মাত্র সার । 
তোমার প্রপাদে হব সংসারে উদ্ধার ॥ এতেক উত্তর যদি অক্রর বলিল । 
গুনির] হৃদয়ে কৃষ্ণ দয়া উপজিল॥ প্রণাম হইয়া করি যুড়ি ছুই হাত। তুমি 
মান্ত গুরুজন 'আামার খুল্লভাত ॥ আমি গুরু ভ্রাতৃপুত্র পোষ্য তোমার। কেন 
প্রুঙ্ষন হরে বল অব্যবহার ॥ এতেক প্রবন্ধ করি মোহিয়া! তার মন। পুন- 
রপি তারে কিছু কৈল নারায়ণ ॥ চল ঝাট যাহ তুমি আমার বচনে। হস্তিন! 
নগরে যথা পাও,র নন্দনে | অকালে মরিল রাজা পাণ্ড, নরপতি । কোন 
মতে শিশু তার পায় অব্যাহতি ॥ বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্ বুঝিস তার মন। 
কেমতে তা সবাকে করয়ে পাঁলন ॥ কিবা বা তাহার শক্র করে নরপতি । 
একে একে বুঝিও তুমি সবাকার মতি ॥ কৃষ্ণের বচনে অক্রুর হস্তিন 

. চলিল। রথে চড়ি হস্তিনাপুরে প্রবেশিল ॥ সবাঁকে দেখিল অক্রুর যছুবর। 
“প্রত্যেকে ত্রমিল সব কটুম্থের ঘর 1 দেখিলত ধৃতরাষ্ট্র পার কুমার। পুত্র 
: সব লয়ে রাজ! করেন ব্যবহার ॥ শৌকেতে ব্যাকুলি কুস্তি দেখিল আক্র,রে। 
সস্ভাধিয়া সবা আইলা মথুরা নগরে ॥ কহিল কৃষ্ণকে আসি: রাজার চরিত। 
বড় ছংখ পায় কুস্তি কহিল বিদ্িত ॥ ছূর্য্যোধন হব রাজা কছিল তোমারে। 
বুঝিয়! গৌসাই তবে কর প্রতিকারে ॥ অক্রুরের কথা৷ শুনি ইাঁসেন গদাঁধর । 
পাওবের কিছু চিন্তা নাহি জাব্দুবর । হেনমতে মধুপুরে বাম 'নারায়থে। 
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গোহারি ॥ চক্রবর্তী রাজা তুমি মগধ নৃপতি। পাতাল বাসুকি কাপে হর্ন 
বস্থমৃতি ॥ যত রাজ! সব বৈসে পৃথিবী মগুলে ! সবে তোমার বাপ থাকে 
মর্ভতলে ॥ রামকৃষ্ণ ছুই ভাই ননদের তনয় । গরু রাখে শিশু সঙ্ষে গোকুল 
নিলয় ॥ মারিল পুতন! শিশুকালে স্তনপানে । তৃণাবর্ত শকট ভাঙ্গে যম- 
লাঙ্জুনে ॥ পর্বত ধরি গোকুল. রাখি সাত বৎসরে। প্রলম্বক সুরে. মাইল 
বক অঙ্থরে ॥ ঝাঁপ দিয়া কালীদহে কাঁলীকে ঘুঁচাই । ধেস্ুকে মারিয়া তাপ 
খাইল ছুই ভাই ॥ কেশী আরীষ্ট বাপ তোমাকে গোচর। কুবলয় হস্তি মারে 
মমের দোষর॥ চার মুষ্টিক "মাইল কংশ নরপতি। সবাকে মারিল কৃঞ্চ 
শুন মহামতি ॥ বিধবা? হইন্তু বাপ তোমা বিদ্যমানে। যতেক করিল কক 
কৈল নিবেদনে ॥ শিশু হয়ে এত কর্ম কৈল ছুইজনে। মধুরা নগরে রাজ! 
কৈল উগ্রসেনে ॥ এতেক ছুহিতা বোল শুনি জরাসন্ধ। রামকৃষ্ণ মারিবারে 
করিল প্রবন্ধ ॥ ঘত যত রাজ! বৈসে পৃথিবী ভিতরে। সবারে পাঠাইল দূত 
মগধ ঈশ্বরে ॥ মথুরার রাদা মারিব দামোদরে। সাজ সাজ বলি বলে সকল 
নগরে ॥ আশ্বাসিয়া কণ্তা! পাঠাইল নিজ ঘরে। যাত্রা করি যুঝিতে যায় মধুর 
নগরে ॥ তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্র করিয়ে। বেড়িল মথুরাপুরী রাজ 
চক্র লয়ে ॥ বেড়ি লোক হাট বাট পাইক থরে থরে। না করি ভয়শ্কেহ 
কৈল গদাধরে ॥ নগর বাহির হয়ে রামু নারায়ণ। আপনার অস্ত্র ছে 
লইল তখন ॥ আইল ফ&োহার অস্ত্র বৈকু্ঠপুরী হৈতে। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম 
নিল জগন্নাথে ॥ লাঙ্গুল মৃষল বলাই হাতে করি নিল। তাঁঅধবজ রথখানে 
আরোহণ কৈল ॥ গড়,বর্বজ রথে কৃষ্ণ আরোহিল। ছুই ভাই গিক্সা সৌম্য 
দরশন দিল ॥ সৈন্যদোষ কৈল কৃষ্ণ গুন হলধর। ইহা হৈতে খণ্ডিবেক 
পৃথিবীর ভার ॥ প্রাণে না মারিও রাজা গুন নরপতি.। রাঁজা এড়ি ষারছ 
সকল সেনাপতি ॥ না মারিহ মহারাজ! মগধ ঈশ্বর। পুনরপি সৈন্য ঝক্সে 
আসিবে সত্বর ॥ সেইবার সৈন্ত মারি পাঠাব যমঘর। পুনঃ পুনঃ আইসে 
যেন মগধ ঈশ্বর ॥ এত বলি গেলা কৃষ্ণ সৌম্যের ভিতরে । দেখিয়াত রাম 
ক্কষ্চ বৈন নৃপবরে ॥ মোর ঠাঞ্ী মরিবারে আইলা ছাওয়াল। প্রাণ লয়ে 
পলাহ গরুর রাখাল ॥ যদিবা আমারে আলি দিতে দরশন। তোমাকে সফল 
আজি যমের-কাঁরণ॥ জরাসন্ধের বোল শুনি হাসে গদাধর। রথ চালাইয়? 
দিলা সংগ্রাম ভিতর ॥ সৈম্ত সমরে সাজে কৃষ্ণ ছুইভাই। খৌবর্ধন সকল 
হইল এক ঠাঞ্রী॥ রি মহারখি পড়িল বলিতে না পরি। হস্তি ঘোড়। 
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পড়িল মুড লোটায্ব সারি সারি ॥ তেইশ অক্ষৌহিণী সেন! কৃষ্ণ ছুইভাই। 
কাটির! ফেলিল সেন? পলাইতে ঠাঞ্ী নাই ॥ শিগুপাল দস্তবক্র কাশী নর- 
পতি। একে একে পলাইলা সকল নৃপতি ॥ রথ এড়ি পলায়ব .জরাসন্ধ 
নরপতি। মুষল লয়ে যায় বলাই তাহার সংহতি ॥ ধর ধর বলাই তারে 
ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। প্রাণে কাতর হইয়। পলায় নৃপবরে ॥ গলায় লাঙ্গল 
বিয়া! তারে পাড়ে ভূমিতলে | মন্তকে মারিতে ঘা তুলিল মূষলে ॥ হেনকালে 
আকাশবাণী অন্তথক্ষে হয়। না মারিহ জরাপন্ধে তোমার বধ্য নয় ॥ তখনিত 
বলদেব ছুঃখিত হয়ে মনে। এড়িলত জরাসন্ধে আকাশ বচনে ॥ নড়িলাত 
জরাসন্ধ পেয়ে বড় লাজ। লেউটায়! ছুইভাই রহে রণমাঝ ॥ অতি ঘোর- 
'তর নাদ সংগ্রাম ভিতরে । শিরাশত স্কুল সৈন্যের রুধিরে ॥ কৃষ্ণ বলভদ্র 
'কৈল নদীর প্রবন্ধ । গুণরাজ থান বলে ভঙ্গ জরাসন্ধ ॥ 


বসন্ত রাগ। 


যুদ্ধে ধিনি ছইভাই আইল মধুপুরী। নানাবিধ বাদ্য বাজে ধূসরি 
মোহরি ॥ জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে । আকাশেতে পুষ্প বৃষ্টি কৈল 

॥ দেবা ॥ পুর্ণ বনিতা সব মঙ্গল দ্রব্য লয়ে। ছু'হার উপরে ঢালে জয় জয় 
দিয়ে ॥ বাপ মায়ের কৈল কৃষ্ণ চরণ বন্দন। মিষ্ট অন্ন পানে ছুঁহে কারল 
ভোজন ॥ হেথা জরাসন্ধ রাজ! গিয়া নিজালয়ে। পাত্রমিত্র লরে যুদ্ধের 
অপমান কহে ॥ তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা বড় বড় বীর। ছুই ভায়ের যুদ্ধে 
কেহ নহে স্থির ॥ একেশ্বর যুদ্ধ করে রাম দামোদর। বিরথি করিল আমা! 
সংগ্রাম ভিতর ॥ হেন অপমান কৈল শুন বন্ধুজন। কঝচকে মারিতে পুন 
কতিপ্না সান ॥ বাছিয়া কটক লৈল তেইশ অক্ষৌহিণী। যেনমতে রাম 
-ক্ুষ্ণের জীয়ে নাহি প্রাণী ॥ মন্ত্রণা করিল তবে মগধ ঈশ্বর। কটক লয়ে 
বেড়িলেক মধুরানগর ॥ পুনরগি রামকৃষ্ণ চড়ি ছুই রথে। কাটির! সকল 
দৈন্য পাঠাল যম পথে ॥ পলাইয়। ঘর গেলা দগধ নরপতি। পুন মথুরাতে 

“ গেল লঞ্চা সেনাপতি ॥ সেইমত যুদ্ধে হারি গেল৷ পাপাশয়। সপ্তদশ বুদ্ধ 
.করি পাইল পরাজয় ॥ অপমান পেকে রাজার পুড়য়ে শরীরে | অষ্টাদশ যুদ্ধের 
রাজা উত্দ্যাগ সে করে ॥ কাল ববন সঙ্গে মন্ত্রণা করির1। শান্ব রাজ! পাঠা 
ইল মধ্যস্থ করিয়া ॥ আমি পূর্ববদিকে যাব রাজচক্র লয়ে। বেড়িব নথুরাপুরী 
চক্রবর্তী হয়ে ॥ তিন ক্চোটা শ্নেচ্ছ আছে তোমার সংহতি । বেড়হ দক্ষিণ 


নমুদ্রে কষেের পুরীগ্নির্্বাণ ] জুত্ীরফ্ণ বিজয় । ৰ্ 


দিকে লয়ে যোদ্ধাপতি॥ উত্তরে দান্ধ পা কাশীর ঈশ্বর! টৈন্যদল লঙ্ষে 
সবে বেড়িল সত্বর ॥ বাণ ভৌম মহারাজা পশ্চিম দিক গিয়্া। মারিবত রাম 
কক একত্র হইয়া ॥ সকল পৃথিবী মোর হ্থবাসিত হব। সকল কুটুম্ব মেলি 
নর বিভজীব ॥ সাৰ রাজ! গিয়া কৈল এ সব বচন। শুনি হরধিত হৈলল 
সে কাঁলযবন॥ ভাল হৈল মহারাজা আইলা মোর ঘরে। কৃষ্ণ মারিবাকে 
আমি চলিব সন্বরে ॥ সাজিয়! আইসে গিয়া! সকল নৃপবর। দক্ষিণে চাপিয়া 
যাঁর মথুরা নগর ॥ পাপিষ্ট বাজ! লব কুমন্ত্রণা কৈল। প্রবোধিয়া! জরাসন্ধে . 
মহা সুখি হৈল ॥ এত সব যুক্তি তবে শুনি গদাঁধর। বলদেব সনে যুক্তি 
করিল সত্বর ॥ মথুরা ছাড়িয়া যাব সমুদ্রের তীরে। হুর্গ করি রব যেন নারে 
কোন বীরে ॥ যুক্তি করি মেলিলা তবে রাম দামোদর । সমুদ্রের ঠাই গেল! 
ছুই সহোদর ॥ সমুদ্র বলিয়া হরি দিলেন হাকার। আসিয়া মিলিল সমুদ্র 
লয়ে উপহা'র ॥ দণ্ডবত হয়ে হরিকে পজিল! উত্তর । কি করিব আজ্ঞা কর 
দেব দাচ্মোদর ॥ সমুদ্রের বোল শুনি দেব নারায়ণ। জল ছাড়ি দেহ মোরে 
দ্বাদশ যোজন ॥ ঘর করি রব আমি তাহার ভিতরে। ছুট রাজাগণ যেন 
লঙত্বিতে না পারে ॥ ক্ষষ্চের বচনে দিল দ্বাদশ যোজন। তথায় করিল 
গোমাঞ্ী নগর পত্তন ॥ বিশ্বকর্মাকে গোসাঞী স্মরণ করিল।"আসির্ীতি" 
বিশ্বকর্ধ্ণা উপনীত হৈল ॥ আজ্ঞা কর নারায়ণ ব্রিদশ ঈশ্বর. কেমন রচিব 
পুরী কেমন নগর ইন্দ্রের পুরী যেন ইন্দ্রের সদন। তাহার অধিক কর 
আমার ভুবন ॥ গোসাঞীর বচন বিশাই শিরেতে ধরিয়া। বিশ্বকর্ধা। রচে 
পুরী বৈকু্ ভাবিয়া ॥ রত্বাগারে যত যত রতন আছিল। দিব্য দিব্য খ্্ 
আনি নগর গড়িল ॥ বিচিত্র চৌখণ্ডী ঘর দেখিতে স্থন্দর। আকাশ মশুলে 
লাগে গোদাঞ্ীর ঘর ॥ নাটশালা পাঠশালা! প্রাচীর সুসজ্জিত। চত্ুঃশালা 
গোঁশালা ঘর অতি বিচিত্রিত ॥ উগ্রসেন রাজা আনি তার পাঠ কৈল। উদ্ধব 
অন্গরের ঘর বিচিত্র রচিল ॥ পাত্র মিত্র বন্ধু বান্ধব ষতেক আছিল। একে 
একে সবাকার পুরীত রচিল ॥ গড় পরীক্ষা কৈল ছুই রাম গদাধরে। নান! 
জাতি ঘর হৈল বিচিত্র নগরে ॥ চারু চতুঃশালা বিশাই করিল ঠাঞ্ী ঠীঞ্ী। 
রচিরা মথুরা আইল! রাম গোবিন্দাই ॥ সবারে পাঠারে দিলা ছবারক1 নগরী । .. 
ছই ভাই ছুই রথে রহিল শ্রীহরি ॥ হেনই সময়ে জরাসন্ধ নরপতি। বেঁড়িল 
মধুরাপুরী রাজার সংহতি তেইশ্‌ অক্ষৌহিলী সেন! মগধ ঈশ্বর । কালযবন 
শিশুপাল ধত নৃপবর ॥| দেখিয়াত ছুইভাই "রথ চালাইয়!। গোস্থ গিরিবরে 


১ 


দই হীরক বিজয়। [বকন দুভের আগষন । 


লুকাইল গিয়!॥ দ্বেখিয়াত অরাসন্ধ বত বৃপবর। সকল সেনা পিছে লয়ে 
ধাইল মত্বর)। বেড়িল সকল যেনা পাইক আর ঘর। পুকাইল হই তাঁই 
পর্ধৃত ভিতর ॥ গ্ৰাছ কাটে: পর্বন্ ভাঙ্গে পর্কৃতে উঠিয়া: চাহি না পাইল 
কুষ্ধ সর ষেন! লৈয়া॥ উঠিয়া জরাসন্ধ প্রবন্ধ করিল। তৃণ কান্্ আনি 
বরে পর্মত পোড়াইল ॥ আগ্নি দিদ্বা পোড়ে গিরি হয় খান খান। পর্বতবাসী 
ন্দবাকার নাহি পরিত্রাণ ॥ পশু পক্ষী পোড়ে যত বৈসে মুনিবর। কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
রোল শন উঠিল সহথর || শুনিয়াত কলরর দেব নারায়ণ। কেমনেতে রক্ষা 
'পাইৰ পণ্ড গক্ষিগণ 1 বিশ্বস্ত মূর্তি ধরি দেব বিশ্বেশ্বর। চাপিল পর্ব 
গেল ধরণীর তল ॥ উঠিল পাতালের জল পর্বত উপরে । নিবাইল অনল 
দেখি দেব গদাধারে ॥ অল্প ভরে হৈল গিরি উঠে নিজ স্থান। অস্ত্র লয়ে ছুই 
ভাই করিল গমন ॥ দশ যোজন লাফ দিয়] পর্বত এড়াই। কোন খানে 
গেলা ছুহে দেখিতে না গা ॥ ভাবে জরাসন্ধ রাজ] না পাই উদ্দেশ । চলল! 
সকল রাজা বার মেই দেশ ॥ দারা আইল কৃষ্ণ বছু জন লঞ্যা। সুখে 
নিবসন্তি রাঁদ্য উ্তসেনে দ্রিমা॥ হেথা কাণযবনরাজ। দূত পাঠাইল । 
রাজার আদেশে দৃত দ্বারকা চলিল ॥ ককের দ্বারকায় গিয়া বলিল বচন। 
পমাদাহ দাবি যথ। আছে কাম নারায়ণ ॥ এতেক শুনিয়া দ্বারি কৃষ্ণকে আসি 
কৈল। কালযবন গোসাঁঞী দূত পাঠাইল।। দূতকে আনিতে কৈল সভার 
ভিতরে । দাগাইয়া কহে দূত যবন উত্তরে ॥ যত বত রাজা বৈসে পৃথিনী 
ম্বগুলে। সকল রাজ! খাটে আসি আমা সবাঁর তলে ॥* সকল আমার রাজ্য 
আমি অপিপতি। দশ্থাবৃত্তি কর তুমি বড় ছুষ্টমতি ॥ বড় বড় রাজা সনে 
যুন্ধেতে আমিয়!। শৃগাল সদৃশ হেন যার পলাইয়া ॥ পলাহ দ্বারকা ছাড়ি * 
করহ গমন। নহেত সন্দুথে আদি কর গিয়া রণ॥ কহিল তাহার আকজ্তা 
, এইত উত্তর । কহিব রাজারে গিয়া নড়িব সত্থর ॥ দূতের বচন শুনি হীদিতে 
লাগিল ॥ সন্দেশ লইয়া যাহ দূতেরে বলিল ॥ কুঞ্ণ সর্প একটা ঘটেতে 
গুরিয়া। উত্তম বনে বাঁধি সুদৃঢ় করিয়া ॥ দূতে দিয়] ঘট পাঠাইল নারা- 
সণে। তোমার বাজারে মোর দিও এই বনে ॥ সন্দেশ লইয়া দূত করিলা 
গধন। কহিল রাজার ঠাঞ্ী কৃষ্ণের বচন ॥ শুনিয়া যবনরাজা ঘট নুকাঁ- 
ইয়া” দেখিলত রুষ্ণসর্প উঠে ফৌপাইয়া ॥ জানিল কৃষ্ণ মোরে করিল 
বিড়ন্বন। কৃষ্টঘর্প হেন মনে আপন জীকন ॥ দেখিরাত সর্প ক্রোধ বাঁড়িল 
বিস্তর। পিশিলিক! ঘটে পুরি গাঁঠাইল,সত্বর ॥ ঘট লয়ে পুনরপি আইলা 


ফালযবন বধ] * ভীত্ীইক ৪ বিজ্ব । বর 


কৃষ্ণ ঠাঞী। সর্প যদি জীয়ে তবে জীবন নাহ ॥ পুনরপি দত কৈল 
গুন গদাধরে। লুকাইয়া দেখিল সর্প নাহিক তিজরে ॥ পিপিপিকা গণ আছে 
ঘটের চারি কাছে। মারিয়া থাইল সর্প কাটা মাত্র আছে ।॥ দেখিয়াত 
গোবিন্াই গুণে মনে মনে । বিস্তর সেনাকে আছে সে কাঁলযবনে ॥ বিশ্শে- 
ষভঃ গর্গমুনি যক্ষ খড় কৈল। যন্তুবংশের ভয় হেতু যবন স্থজিল] আমার 
অবধ্য ছুষ্ট সে কালধবন মনে মনে শুণি কৃষ্ক তাহার মরণ ॥ মান তাত 
পুত্র আছে সুচকন্দ নৃপবর। শয়ন করিয়া আছে গুহা ভিতর ॥ ত্রেতাধুগে 
তিহ বহু অন্গুর মারিল। দেখিক্বীত দেবগণ বড় তুষ্ট হৈল॥ বন্ধ মাগ নৃপবর 
কৈবল্য এড়িয়া! বড় তুষ্ট কৈলে তুমি অন্গুর মারিন্া | শুনিয়া! দেবের বোঁল 
বলে নৃপবরে | দেণমান মাগিলাম দ্বাদশ বৎসরে ॥ অহোরানর দৈত্য মারি 
সুয়াস্তি না পাই চি সবে সতা দেহ বর স্থৃখে নিজ্রা যাই ॥ যেবা আসি নিদ্রা 
মোর করিবে ভগ্রন। আমা দরখনে তার হইবে মরণ ॥ বর দিয়া দেবগণ 
গেলা নিজ থর। স্ুথে শুয়ে নিদ্রা তবে যায় নৃপবর ॥ এইত উপায় চিন্তি 
কৈল নারায়ণ। চলি যাহ দূত তুমি তাঁরে দিব রণ ॥ সাজিয়! অন্থীর রাঁজ] 
বলিহ তাহারে । আমন্থৃক তোমার বাঁজা ঘুদ্ধ করিবারে ॥ কহে তবে দূত 
গিয়া কৃষ্ণের বচন। যুদ্ধেতে সাঁজিয়া 'আইসে সে কালঘবন ॥ ক্লভঙ্র-্্ফা্ছি 
করি বাহিরে রাখির1। বাহির হইলা কৃষ্ণ রখেতে চড়িয়া ॥ কাঁশযবনের সনে 
বড় যুদ্ধ কৈল। বিস্তর দেনা দেখি কৃষ্ণ রূণে ভঙ্গ দিল॥ তার পাছে ধার 
দুষ্ট সেকাল যবন। না পাল'ও না পালাও বলে কঠোর বচন ॥ হের রথ 
এড়ি কষ্ট পলাইয়] যায়। রথ চড়ি যাই আমি ক্ষত্র ধর্ম নয় উলিয়া চলিল 
রাজা কৃষ্ণের অনুসারে । সাদ্ধাইল কৃষ্ণ গিয়া গুহার ভিতরে ॥ ধর ধর বলি 
সান্ধায় গুহার ভিতরে। গুহার ভিতরে সাদ্ধাইল গদাঁধরে ॥ তথায় মুউকুলা 
বাজ! ছিলেন শুইয়া! নিজ শীত বস্ত্র তার অঙ্গে ঢাকা দিয়া ॥ নিভৃতে রহিল 
লুকাইয়1 নারায়ণ। কাল যবন গিয়া! দেখে করেছে শয়ন ॥ কৃষ্ঠ জ্ঞান. করি 
তারে কৈল নরপতি। পলাইয়া নির্জা যাইস্‌ শুন পাঁপমতি ॥ ধর্মে শুনিযাছি 
নিষ্জা জনে না চিয়াই। তেকারণে মার নিদ্রা বাইস্‌ গোবিন্দাই | পলাইলে 
গোপ তুমি ধর্ম সে জানিল। ইহা বলি লাথি মারি বীরে চিয়াইল ॥ আশীখিল্ 
মুছিয়! দেখে সে কালযবন । দরশনে ভন্মরাশি হৈল ততক্ষণ | তশ্মরাশি হৈল 
রাজা সে কালযবন। জয় জর শব্দ কৈল যত দেবগণ ॥ বিস্ময় হৈল মনে খু 
কুন্দ স্থপবর। চাহিল যে চারিদিকে, শুহা'র ভিতর ॥ দেখিল পুরুষ এক, শ্তাধল 
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নুদদর। শঙ্ঘচক গদীপঞ্জ ৭*রাসতর ॥ বিচিত্র ময়ূর পুচ্ছ সুকুট শোভে শিরে। 
গলায় কৌস্বন্ভ মণি বলয়া হুই করে ॥ স্তুবর্ণ অঙ্কুরি হস্তে পারিজাত মালা। 
পুর্ণিমার চক্র যেন উদয় যোল কলা ॥ সম্ত্রমে উঠিয়া সে মুচকুন্দ নরপতি। 
ছুই কর যোঁড়ি করে অনেক প্রতি ॥ মান্ধাতার পুত্র আমি বিদিত সংসারে 1 
দেব বরে নিদ্রা যাই গুহার ভিতরে ॥ কাম করি নিদ্রা যাই আমি চিরকাল। 
যতকাল দরশন না পাই গোপাঁল।॥ ভারাবহনে হরি আসিবে মহীতলে | তাহার 
দরশনে জন্ম হইব সফলে ॥ কুর্ধ্য হেন তেজ দেখি তোমার শরীরে । কহত 
সকল কথা না ভাপ্তিই মোরে ॥ রাজার বচন শুনি ছাদে নারায়ণ । কহিল 
সকল কথা যত বিবরণ ॥ পৃথিবীর বচনে ব্রন্গা ক্ষিরোদেতে গিয়ে । করিল 
অনেক স্তুতি দেবগণ লয়ে.॥ তাহার বচনে জন্ম হৈম্থ মহীতলে। এতেক 
চিস্তিয়। তবে দেবগপ বলে ॥ কংশ মারি কৈনু আমি স্থাকা নিলয় । যব- 
নেরে বধ কন তোমারে সহায় | হের মৈল যবন তোমার বিদ্যমানে । 
কহিনু আপন কথ শুন মহাঁজনে ॥ এতেক শুনিয়া রাজা লোমাঞ্চিত কায়। 
দণবৎ প্রণাম করি ধরি ছুই পায় ॥ হরিষে আখির জল সম্বরিতে নারে। 
করপুট করি স্ততি করে নৃপবরে ॥ তুমি ব্রদ্ধা তুমি রুদ্র তুমি নারায়ণ 
হষ্টুস্থিতি ধপ্রলয়ের তুমি সে কারণ ॥ জল স্থল সম তুমি পবন হুতাঁশ। তুমি 
&ইন্্র তুমি বায়ু ভূষিত আকাশ ॥ ভব সাগর মধ্যে প্রলয় সর্ব জন। তোমা 
যেই চিন্তে নাই তাহার মরণ ॥ শুনিয়া করুণ! রাজার হাসে গদাধর। বর 
মাঁগ যেই ইচ্ছা দিব নৃপবর ॥ প্রভুর বোলেতে রাজার ত্রাশ মনে গণি। 
তোমা দরশনে বর মাগি চক্রপাঁণি॥ তোমার চরণ পদ্ম করিল পরশে । 
ইহা বৈ আর বর কি করিব আশে ॥ এত বলি কাদে রাজা পড়ি ভূমিতলে ৷ 
হাসিয়া তাহারে কিছু বলিল গোঁপালে ৷ আমার ভজনে তুমি মন কৈলে 
স্থিব। বরে ভুলাইল কভু নহিলে বাহির ॥ আমার বচনে কর উত্তরে গমন । 
'বদরিকাশ্রমে বথ! নর নারায়ণ ॥ ছাড়িয়া শরীর জন্ম ত্রাক্গনী উদরে। মুক্ত 
পদ দিল তারে যাহ নিজ পুরে ॥ প্রতুর বচনে রাজ। করিল গ্রমন। পুনরপি 
স্বারকা আইল নারায়ণ ॥ যবনের ধন জন যতেক আছিল। সকল আনিয়া 
কৃষ্ণ দ্বারক। পুরিল ॥ মন্ধিল যবন তুষ্ট সকল সংসারে । সুখে নিব্সয়ে কৃষ্ণ 
হরি ভূমি ভাঁরে ॥ হেন অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে । পুনরপি গর্ভবাঁস, নহিৰ 
গমনে ॥ কুষ্ণ চিত্ত কৃষ্ণ গাও নাকরিহ আন। হরির চরণে ভপে গুপ- 
রাজ খান। 


রামের বিবাহ] শ্রইকক বিজয় । রখ 


মিন্ধুড়া রাগ । 


বঙ্গাইর বিক্রম নর শুন এক চিত্তে । রেবর্তীকে বিভা বলাই ক্ষরি 

যেমতে ॥ ত্রেতাঁধুগে বড় রাজা পৃথিবীমণ্ডলে । জিনিল সকল রাঙ্গা নিজ ব 

বলে ॥ ছুষ্ট দৈত্য মারি কৈল দেবের উপকার । ত্িতুবনে শুনি কঠিন প্রতাপ 
যাহার ॥ হেন মতে মহারাজা সুথে রাজ্য করি। রেবতী নামে কন্তা তর 
পরম স্থন্দরী ॥ কত কালে যৌবন তার দেখি নৃপবর। কারে কন্যা দিব 
বিভা চিস্তিল অন্তর ॥ সকল" লক্ষণঘুক্কা পেতে পার্বতী + ত্রিতুবনে না 
দেখিল তার যোগা পতি ॥ কন্যা লয়ে গেলা রাজা ব্রহ্মার সদনে। প্রণাম 
করিয়া কৈল তাহার চরণে॥ শুন প্রজাপতি তুমি জগত ঈশ্বর। তৃমগুলে 
নাহি দেখি কন্তা যোগ্য বর ॥ আজ্ঞা লৈতে আইলাম তোমার চরণে । কারে 
কন্য। বিভা দিব বলহ বচনে ॥ রাজার বচন শুনি হাসে প্রজাপতি । মৃহুর্তেকে 
বেছে দিব কন্তা যোগ্য পতি ॥ ব্রহ্মার আজ্ঞা রাজ! শিরেতে ধরিয়া । রহিল! 
্রঙ্গার দ্বারে সেই কন্যা লয়ে মুহর্তেকে সন্ধ্যা করি আপি প্রজাঁপতি। 
পুনরপি আজ্ঞা মাগে সেই নরপতি || রাজার বচনে ব্রক্ধা কৈল কুতুহলে। 
কনা লয়ে যাহ ভুমি পৃথিবীমগ্ডলে ॥ ভারাবতারণে হরি অংশ অকন্ডারাণ 
বন্দেবের ঘরে জন্ম বিদিত সংসার ॥ বলে মহাবলি নাম বলাই তাহার । 
তারে বিভা দিলে জন্ম সফল তোমার ॥ বহুত কাল 'আছ রাজা আমার 
ছয়ারে। এই যুগে চল ভুমি পৃথিবী ভিতরে ॥ অনেক পুরুষ রাজ্য কৈল 
নৃপবর। কলিষুগ প্রবেশেন চলহ ঘত্বর ॥ কন্ঠা বিভা দিয়! তুমি কর বন- 
বাস। যোগে শরীর ছাড়ি যাইবে কৈলাস ॥ এতেক শুনিয়া রাজ। প্রদক্ষিণ 
হয়ে। কন্যা লর়ে যায় রাজ! আনন্দিত হয়ে ॥ অতি ছোট দেখি রাজা! নর 
পশ্ডগণ। অদ্ভুত দেখিল রাজা গুণে মনে মন.। প্রবেশ করিল রাজা দ্বারক] 
নগরে। অপূর্ধ্ব দেখিয়া লোক ধায় কুতুহলে ॥ উগ্রসেন আদি করি বত 
পুরজন। কৃষ্ণ বলতদ্র ছ'হে করিল গমন ॥ তবে নৃপবর জিজ্ঞাসিল একে 
একে । বলভদ্রে দেখি বড় জশ্মিল কৌতুকে ॥ ব্রহ্মার বচনে তোমাকে দিব 
কন্যা দান। যাইব উত্তর আমি করি সম্প্রদান॥ কন্যা দিয়া হরিষে নড়িলা, 
হুপবর। আনন্দিত সর্বলোক দ্বারকা ভিতর ॥ অগুরু চন্দন গন্ধ "কুম্কুম্‌ 
কৌস্বরি। প্রতি ঘরে পরশিল দ্বারকা নগরী ॥ রেবতী করিল: বিভা দেব 
সন্বর্ষণ। হরিতে নৃত্য গীত করে. নর্বঙগন॥ বড়ই আনন্দ হৈলা দ্বারকা 
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নগরে। শুভক্ষণে রেবতী বিভা কৈল হলধরে ॥ অতি দীর্ঘকায় কন্ঠা যোগ 
অনুসারে | তাহার সদৃশ কনা নাহিক সংসারে ॥ দেখিয়াত বলদেব লাঙ্গল 
মানদিল। কাধে দিয়া টানি তার তস্থ ছোট কৈল॥ সর্বাঙ্গে সুন্দরী হৈলা 
কি কহিব কথা । হুয্য তুলন! নাহি প্রত্র বমিতা॥ বিভা করি বলদেব 
গেলা নিজ.তঘর। শুণরাঁজ খাঁন বলে তারিহ গদাধর ॥ 


পঠমগ্তরী রাগ । 


বিদর্ভ নগরে বৈপে ভীগ্মক মহাশয় । কক্সিণীর যৌবন দেখি প্রথম সময় | 
শবয়ন্বর স্থান রচি কৈল সর্বজনে | কক্সিণার ধিভ1 দিব কর আয়োজনে ॥ 
আদেশিল নরপতি হরধিত হয়ে। রাজা আনিবারে দূত দিল পাঠাইয়! ॥ 
পুরীর নির্বাণ কৈল বিচিত্র স্ুবেশে ৷ নেতের পতাকা? উড়ে, স্থুবর্ণ কলসে ॥ 
নানা চিত্র ধাতু কৈল নগর উত্তর। দ্বারে দ্বারে কল! রুইল গুবাক স্থন্দর ॥ 
্বয়গ্বর স্থান কৈল কণকে রচিত। ছুই সারি মঞ্চ করি রত বিভৃষিত ॥ যেই 
যেই রাজ! আপি দেখিবে স্বয়স্বর | তাঁর তরে কৈল রাজা সোণ। রূপার ঘর ॥ 
বড় বড় সৈন্যে রাজা করিবে গমন। তার তরে এড়িল বিস্তর আয়োজন ॥ 
দিল! রুঝ্িদীর বিভা সব নৃপবর। শুনিয়! আইল সবে বিদর্ভ নগর ॥ জরা 
ন্ধ মহারাজ রাঁজচক্র লয়ে। কৌতুক দেখিতে আইল কুক্ষিণীর বিয়ে ॥ 
শিশুপাঁল দস্তবক্র কাণী লরপতি। বাণ [ভৌম লয়ে আইল সান্ব মহামতি ॥ 
দুর্য্যোধন শত ভাই পাওব পঞ্চজন। দ্রোণ কর্ণ লয়ে সবে করিল গমন॥ 
আইল! সকল রাজ! দেখিতে স্বগ্ম্বর । পৃজিয়া বসাইশ সবে বিদর্ভ ঈশ্বর ॥ 
মিষ্ট অল্প পান দিয়া করাইল ভোজন । গন্ধ চন্দন পুষ্প দিল নানা আভরণ ॥ 
রাজমগুলি করি বৈসে রাজার ভিতরে । ছুই হাত যুড়ি বলে বিদর্ভ ঈশ্বরে ॥ 
' বিত। ফৌগ্য কন্যা আছে আমার নিলয়ে। নিবেদিনু' সবাকীরে আপন 
বিনয়ে ॥ বন্ধুদের সত কৃষ্ণ দাঁরকার় বৈসে। তারে কন্যা দিই যদি সবার 
মম তোষে ॥ শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ প্রথম বৌবনে । আমার কন্যার যোগ্য বর 
লয় মোর মনে ॥ এতেক বলিল রাজা সভার ভিতরে । শুনিয়াত ক্রোধ মনে 
_ বলে  উচ্চৈঃস্বরে ॥ গোয়াল পুষিল উপ্তসেনের অনুচর । আমার তগিনীর 
খোগ্য চিন্তিল স্তাল বর ॥.চগাঁল বসতি করে সমুদ্রকুলে বহে । জংগ্রাথ 





নিন ক্র রিলিস এন এ মান ৩ 


আক্ষণের দ্বারকান্ব গমন ]. শতক বিভ্ুয়? ৭ম 


শিশুপাল যোগাবর বলিন তোষারে ॥। দমঘোঁধ বৈসে রাঁজ! জগতে বিছিত 

আমার অধিক কুল সভার বিদিত-॥ শুনিয়াত জরাসন্ধ হাসিতে লাগিল 

আমার'মনের কথা রুত্পী যা কহিল ॥ কহিৰ অধম কৃষ্ণ গোয়ালা তনর 

কতু গোপ কতু ক্ষত্রি নাহিক নির্ণয় ॥ ভুমিত বংশঙ্গ রাজা জগতে ঘোঁধয়ে 

তারে কন্তা দিতে কেন তোঁমার মন লয়ে ॥ তোমার কন্ার যোগ্য শিশুপান 
রাঙ্গা। কন্যা দিয়! নান। ধনে কর তার পুজা ॥ শুভক্ষণে গুভদিনে কর নক্ষ, 
পতি। তাবৎ থাকিব সবে. কন্তার সংহতি ॥ চোর বড় ছুট কৃষ্ণ দা বৃ্ি 
করে। উপায় ্থঞজিয়া পাছে কন্যা চুরি করে ॥ তাবৎ সকল" রাজা মারিব 
তাহারে। শিশুপালে কন্যা দেহ বলিল ভোমারে ॥ ইহা! বলি সর্ব রাঁজ- 
অনুমতি দিল। শিশুপালে কন্ঠা দিতে ভীম্মক চলিল ॥ তাবৎ কুক্সিণী দেবী 
মনেতে চিন্তিল। শিশুপাল করিবে বিভা সুদৃঢ় জানিল॥ মুচ্ছিতা পড়িল 
ভূমি ছাড়িয়া'নিশ্বাস। হরি হরি ইদব মোরে করিল নৈরাশ ॥ শুনিল কৃষ্ণের 
কথা শিশু কাল হৈতে। আরাধিনু হরগৌরী একমন চিত্তে॥ সেইত হুইব 
স্বামি ভ্রিদশ ঈশ্বর। তবে কেন বাপের চিত্ত হৈল অন্য বর ॥ একমনে চিস্তিল 
আমি চণ্ডীর চরণ। অবশ্য হইবে স্বামী কমললোচন ॥ এতেক চিত্তিয় দেখী 
স্থির কৈল মনে। ডাক দিয়া আনিল বৃদ্ধ কুলের ব্রাহ্মণে ॥ শ্রীণতিস্্ৰিয। 
কৈল দ্বিজের চরণে । আধার সংবাদ লয়ে করহ গমনে ॥ দ্বারকায় যাহ থা! 
জগত ঈশ্বর । আমার বিবাহ কথ! করাহ গোচর ॥ লোক মুখে শুনি কষ 
জগতে পৃজিত। কামদেব জিনি রূপ কামিনী মোহিত ॥ সংসারের ষার 
গোষাঞ্ী কমললোচন । হইবে আমার স্বামী দেব নারায়ণ | কায়মন বাক্যে 
আমি চিস্তি গদাধরে। তবে ফেন বাপের চিন্ত হৈল অন্য বরে ॥ বিস্তর 
প্রণতি আমার বলিহ তাহারে । ঝাট আদি লউন আমায় দেব গদাধরে ॥ 
যদিবা আমারে কিছু বলেন গদাঁধরে । কেমনে হরিব কন্যা রাজার.ভিতরে,॥ 
তবে ত্তাহারে তুখি বলিহ উত্তর ।..আছয়ে উপায় শুন ত্রিদশ ঈশ্বর ॥ কুল 
ক্রমাগত আছে বিভা রাত্রি দিনে। অবশ্য পুজিব গৌরী বাহির: উদ্যানে ॥ 
সী সঙ্গে যাব আমি চণ্তীকার ঘর। তথ! হৈতে লউন আমায় দেব দামো- 
দর ॥ চল ঝাট ছিজ্ববর পউছ চরণে। ঝাঁট করি আন গিক্লা] কমললোচনে 
দেবীর আদেশে দ্বিস্থ লড়িল সত্বর। শীত্র গতি মিলিল যথা ত্রিদশ ঈশ্বর ॥ 
ব্রান্মণে বিরোধ নাহি কঞ্চের নগরে। গড় পরীক্ষা! এড়াইয়া! গেলা অভ্যন্তরে ॥ 
পালক্ষে বাসিকা ছিলা দেব নাবায়গ!, পালঙ্ক.নিকটে দ্বিক্ু করিলা গমন ॥ 


5 জঞ্কফণ বিজয় । [কৃষ্ণের ধিদর্ড নগরে গমন 


দেশিয়! ব্রাঙ্মণে কৃষ্ণ উঠিল! সত্বরে । হাতে ধরি বসাইল পাঁলঙ্ক উপরে ॥ 
'পাতি পাড়ি জাতি কৃষ্ণ বলিল তাহারে । শয়ন করাইল তাঁকে পাঁলঙ্ক উপরে ॥ 
কাথা বৈষ দ্বিপ্ত কেন করিলে গমন । কহিবার যোগ্য হয় কহত এখন ॥ 
[ধর্ম রাজোর রাজা করিল অপমান । সমচিত্রে পৌষে কিবা নিঙ্গ প্রজাগণ ॥ 
কি বাক্যে তুষ্ট হয়ে বলে দ্বিজবর। দূত হযে আইলাম আমি তোমার 
'রোচর | বিদর্ভ নগরে রাঙ্গ। ভীম্মক মহামতি । কুল্সিণী তাহার কন্যা রূপেভে 
পার্বতী ॥ সর্বগুণময়ী,রামা লক্ষ্মীর সসান। তোম] বৈ তার চিত্তে নাহি লক্ক 
আন কায়মন বাক্যে তোমাকে করয়ে স্মরণ। তোমা ছাড়ি অন্য বরে 
নাহি তার মন ॥ কায়মন বাক্যে দেবী তোমার বনিতা। রুক্পী বাক্যে শিশু- 
পাঁলে দেই তার পিতা ॥ কালিত তাহার বিভা শুন গদাধর। রথে চড়ি ঝাঁট 
চল বিদর্ভ নগর ॥ হেল! করি বদি তুমি নাঁষাবে তথাকারে। তোশ! ম্মরিয়া 
দেবি তাজিবে শরীরে ॥ ব্রাহ্মণ বচন শুনি দেব লারায়ণ। আমার বনিত? 
দেবী কররে স্মরণ ॥ তার যোগ্য বর আমি সেই আমার নারী। কাহার 
শকতি বিভা করিবারে পারি ॥ যাইব বিদর্ভ রাজ্য হরিব রুল্সিণী। আমিয়] 
করিব বিভা শুন ছ্বিজ মুনি ॥ দ্বারুক আনিয়া কৈল রথ সাজাবারে। ঝাঁট 
রখ সজাও ফী বিদর্ড নগরে ॥ সাজিয়। সারথি রথ আনিল সব্বরে। ত্রাঙ্গণ 
সহিত রথে উঠিল গদাধরে ॥ হেথায়ে বিদর্ভ রাজা পুরহিত লগ্ষে। কন্যা 
অধিবাদ করে নানা রত্ব দিয়া ॥ নানাবিধ দান করে সেই নৃপবর। আমন্ত্রিত 
সর্ধলোক বিদর্ভ নগর ॥ নর্তকী নাচয়ে গীত গায়ত গাঁয়ণ। হরধিত পর্ব 
লোক উল্লাদিত মন ॥ হেথা দমঘোষ রাজা চেদির ঈশ্বর। পুত্রের অধিবাস 
করে লয়ে দ্বিজবর ॥ প্রভাতে উঠিয়। স্নান দান করাইল। গৌপ্য মাঙ্গল্য 
বিধি পুত্রেরে বচিল ॥ দেখিয়া শুনিয়া তবে দেবীত কুল্সিণী। কীদিয়া বিকল 
হয়ে কৃষ্ণ মনে গুণি ॥ হ! হুতাস বিধি কি লিখিল কপালে। কৃষ্ণের বনিতা 
বিভ| করে শিশুপালে ॥ পুজিয়াত হরগোৌরী একচিত্ত মনে। তবুস্বামী না 
মিলিল দেব নারায়ণে | কিবা বা কুৎসিত রূপ দেখিয়া আমার । স্বণা করি 
না আইল নন্দের কুয্ার॥ আমার ব্রাঙ্গণ কিবা চলিতে নারিল। পথেতে 
ুর্মমে কিব! পড়িয়া রহিল ॥ আমার সম্বাদ কিব1 না পাইল গদাধরে। না 
আইল কুচ মোক্পে বিভা করিবারে ॥ হরি হরি প্রাণ মোর এখন আছয়ে। 
সিংহের বনিতা আমি শৃশীলের নহে ॥ মৃচ্ছিতি হইয়া ভূমে পড়িম্া জন্দরী। 
প্রাণ ধাঁউক যাউক ব্লি স্মরে শ্রীহবি | হেথা পথে রুখে চড়ি যান গদাধরে | 


ইন্তকর্তুক কুষের অভিযেক ] শরীর বিজয় । ই 


শুনিয়াত বলদেব চিত্তিল অন্তরে ॥ রুক্মিণীর সবয়ন্বর সর্বর়াঁজা গিয়া। শিশু- 
পালে দিবে বিভা কৃষ্ণকে জিনিয়া ॥ মহা অন্ুবন্ধ করি সব হৃপৰরে ৷ একলা 
চলিল কুঞ্চ কন্যা হল্লিবারে ॥ এতেক তিস্তিরা গদা সার্থক লইয়া । পম্চাৎ 
চলিল বলাই কত নৈন্য লৈয়া॥ মিলিলাত হুইভাই বিদর্ভ নগরে। জানা 
ইল দূত গিয়া বিদর্ভ ঈশ্বরে ॥ শুন শুন মহারাজা বিদর্ত ঈশ্বর। বিভা দেখি- 
বারে আইলা রাম দামোদর | শুনিয়া সত্বরে রাজা পাদ্য অর্থয লয়ে। রাষ 
ক্কষ্চে আনে রাজা সর্বাংশে পুজিয়ে ॥' তবে জরাসন্ধ রাজা গোবিন্দ দেখিয়া। 
ছেট মাথ! কার চিন্তে ভয়ে ক্রোধ হৈয়া ॥ তেইশ্‌ অক্ষৌহিণী "সেন একত্র 
" করিয়ে। গেলাম মখুরাপুরী রাজ চক্র লয়ে ॥ শিশু হয়ে ছুইভাই জিনিন 
সবারে। হারিয়ে গেলাম বুদ্ধ নারি সহিবারে ॥ এখন গরুড় সঙ্গে ভাই ছুই 
জন। ববাজিনি কন্যা! লয়ে করিবে গমন ॥ এতেক চিত্তিয়ে মনে রাজ! 
জরানন্ধ। ভীত্মকেরে বলে কিছু করিয়া প্রারন্ধ ॥ বৃদ্ধ রালা গর্ধিত তেরারণে 
সহি। অব্যবহ্ার বত কর লাজে নাহি কহি ॥ আসি সব মহারাজা মহাযুদ্ধ- 
পভি। গোয়াল। ছাওয়াল সঙ্ষে করহ বসতি ॥ ইন্রজাল বিদ্যা করি কংশর্কে 
মারিল। ন! বুঝি অধম লোক বড়াই গাইল ॥ রাজ সিংহ দেখি যেন শৃগাল 
পলায়। চণ্ডাল বসতি করে সমর কুলে রয়ূ॥ হেন গোপ- আন কটু্ি-্নভার” 
ভিতরে । রাজ পুজা এড়িয়াছ সেবক পুজিবারে ॥ না রহিব কেহ হেথা . 
সে যাব ঘরে। কন্যা বিভা দেহ তুমি গোপের কুমারে ॥ এতেক কৃষ্ধের 
নিন্দা শুনি নৃপবর। হেট মাথা করে কিছু না দিল উত্তর ॥ তবে কৃত কৌশিক 
ছুই নুপবর। কোলেতে করিয়া! নিন রাম দামোদর ॥ নানা তীর্থের জল 
ঘটেতে পুরিয়া। অভিষেক টকৈল কৃষ্ণ নিজ রাজ্য 'দিয়া॥ কৃত রাজা ছত্র 
ধরে মাথার উপরে। চামর ঢুলায় ব্লকে কৌশীক নৃপবরে ॥ .হেন্‌ বেল 
স্বর্ন হৈতে আসি পুরন্দর। শচী সঙ্গে দাডাইল কৃষ্ণের গোঁচর | স্থরভির, 
হস্ধে কৃষ্ণ অভিষেক কৈল। রাজ রাজেশ্বর বলি সিংহাসন দিল॥ তৰে 
শচী দেবী গোবিন্দের কাছে গিয়। মঙ্গল হুলাছলি কৈল দেব কন্যা 
শৈস্[॥ পুশ হৃষ্টি করি ইন্্র গেল নিজ ঘর। রাজ রাজেশ্বর হৈল কষ 
দামোদর ॥ স্বর্গলোকে মহাস্থখে হরিষ দেবগণ। কৃষ্ণের উপরে করে খুষ্প « 
বরিষণ॥ কৃষ্ণের প্রতাপ দেখি বিন্্য় পাইল। হেট সাথে রাজা সব. 


হ্রাস যুক্ত হৈল॥ শ্রীরুষণ বিজয় নর শুন এক মনে! মহারাজা হৈলা ₹ৃষঃ 
খুণরাজ ভণে ॥ 
১১ 


চে শ্রীপ্ীর্ণ বিজয়! [ রুঝ্িণীর রূপ বর্ণৰ । 


শ্রীরাগ । 


. অহাঁবাজা হুইক্কাহেম দেব শ্রীহরি। হস্তিগণ মধ্যে যেন পিংহ অব- 
ভরি হেথায় কত্মিণী দেবী সখীগণ লঞ্যা। নানা ছঞ্ধ বিরাজে বথেতে 
চড়িয় | তাঁট নারী বিপ্র নারী সংহতি করিয়1। চণ্ডিকা পুজিতে যান কৃষ্ণকে 
শ্মরিয়া ॥ কত দূরে চণ্ডিকার মণ্ডব দেখিল । রথ ছাড়ি পদত্রজে গমন কৰিল ॥ 
পতিব্রভা রমণীকে সংহতি করিয়া। ভবানীর পুজা কৈল নানা ভ্রব্য লৈয়া ॥ 
ধৃপ দীপ, নৈবেদ্য বিবিধ প্রকারে। কপূর ভাদ্বল দিয়? কৈল পরিহারে ॥ বর 
দেহ দেবী তোর পড়নু' চরণে। স্বামী করি দেহ মোরে কমললোচনে ॥ সৃষ্টির 
পালনী দেবী বিদিত সংসারে | গোবিন্দ হইবে স্বামী বর ছেহ মোরে ॥ 
নানাবিধ প্রকারে পূজিল হর গৌরী । চলিল সুন্দরী রাম প্ররিয়া শ্রীহরি ॥ 
এতেক বলির রাম! স্বকরুণ বাণী। শুভক্ষণ হৈলল কিছু দেখিল আপনি ॥ 
বাম উরু নেত্রডুজ করিল স্পনান। দক্ষিণে দেখিল বৃদ্ধ কুলের ব্রাক্ষণ ॥ সম্ত্রমে 
উঠিয়া বৈল শুন দ্বিজবর। আইলা কি প্রাণনাথ দেব দামোদর | দ্বিজ কৈল 
আইল কৃষ্ণ গুনহ রুক্সিণী। ভা মধ্যে বসি আছেন রাজ নৃপমণি ॥ সফল 
“হৈবাতোধার এ রূপ যৌবন। হইবে তোমার শ্বামী কমললোচন ॥ 
নিয়! দ্বিজের বোল জগত মোহিনী । কোন দান দিয়া তুষ্ট করিব দ্বিজ মণি॥ 
না পাইয়। যোগ্য দান মনে দুঃখ করি । ব্রাক্মণে মেলানি দিয়া চলিল সুন্দরী ॥ 
শ্যামা স্থকেশী রাম! উন্নত পয়োধর ৷ গভীর নাভি কন্থুকণ্ঠে শোতে হার ॥ 
রতন পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বদন। পিন্দুরে মার্জিত দত্ত মুক্ত! জিনিয়া! দশন ॥ 
পদে পদে ধ্বনি যেন রাজহংস করে। বাছ ম্বণাল সম কঙ্কণ ছই করে॥ 
কুটিল কুস্তল চূড়া মাখার উপরে । তাহ! বেড়ি রত্ব মালা শোঁভে থরে থরে ॥ 

_কৌস্বরির যাঝে শোভে চন্দনের বিন্দু। রাহু গরাসিল যেন পূর্ণিমার ইন্দু॥ 
কামের কামিনী ধিনি ভুরু যুগ বদ্ধ। দিব্য বস্ত্র পরিধান হাতে. দিব্য শঙ্খ ॥ 
শঙ্খের উপরে শোভে কণকের চুড়ি । পাট থোঁপ বাজুবন্দ তার মাঝে বেড়ি।। 
তাছার উপরে সাজে বিচিত্র কেরুর। স্থবলিত বাহু ভাহে রতন প্রচুর 1! 

শ কণক অনুরী, সাজে অঙুলীর মাঝে! করতল উৎপল রাতুল বিরাজে ॥ 
তাহা উপন্ধে শৌভে নাগ লক্ষ মণি । নখপাতি শোভে তাঁর চন্দ্রকাস্ত জিনি ॥ 

' চঞ্চল খঞ্জন জিনি হুইটি নয়ন । কর্ণের কুগ্ডল তাঁর বিচিত্র গঠন ॥ নাশাস্থলে 


রুষ্িণী হরণ] * শ্রীকৃষ্ণ বিজয় 1. ৮্ত 


ফল জিনিক্লা সে রাতুল অধর )' কন্ু যিনি কণ্ঠ শোভে দেখিতে সুন্দর ॥ 
চিত্র বিচিত্র মণি মুকুত প্রবালে। থরে থরে শোভা করে কুষ্বিণীর গলে ॥ 
ভূঙ্গপাঁতি জিনি কাল লোম রাজি শোভে। সুগন্ধি কুসুম যালায় অলি ভ্রমে 
লোভে ॥ কণক পুতলী রাম তরুতে বিবলি। নারী রূপ হয়ে যেন জাইল! 
বিজলী ॥ সিংহ জিনি মাজা খানি নাহিক তুলনা । মনোহর ধরণ তাঁহে 
মকুরের বসন ॥ সর্ধাঙ্ে স্থন্দরী রাষা গেরুয়া নিতম্ব । বাম হাতে সধ্ট্র 
কান্ধে করি অবলঙ্ব ॥ জ্গান্নু জঙ্ঘ1 সুর তরু পায়েতে নৃপুর। নৃপুবের শ্থ্বনি 
অতি শুনিতে মধুর ॥ মন্ত গজ গাগিনী বাম যায় দীরে হীরে । জগত যোস্ছিদী 
রাম লক্ষ্মী অবতারে ॥ জণে আভরুণে দেবী করে ঝল মল । চাহিতে লাগে 
ঘেন স্র্ষ্যের মণ্ডল ॥ যোঁল বৎসরের রাম! রুূপেতে অদ্ভুত গুণরাজ খাম 
কহে দেখি কৃষ্ণের কৌতুক ॥ 


কল্যাণ রাগ । 


হরিল চেতন যেই দেখিল তাহারে । মদনে বিহ্বল হৈলা সব নৃপববে 8 
যেই অঙ্গে যেই রাজ! করিল নিরীক্ষণ | সেই অঙ্গে মজি গেলা সেই রাজার 
মন ॥ হেনই সময়ে কৃষ্ণ রথেতে চড়িয়া। তুলিলা রুক্মিণী দেীস্হসন্ডে 
ধরিয়া ॥ বপাইয়া বাম পাশে করিলা গয়ন। মৃগগণ মধ্যে বেন সিংহের 
গঞ্জন॥ আগে যান গোবিন্নাই রথেতে চড়িযন। মৃষল হাঁতে যাম বলাই 
সব সৈনা লৈয়া| রুক্মিণী হরণ দেখি সব নৃপবর | রখে চড়ি অন্তর লায়ে 
চলিলা সত্বর ॥ কুক্পিণীর আগে যায় শিশুপাল মহাঁশয়। বাঁজচক্র লয়ে জরা- 
সন্ধ চলয়॥ কোথা যাইস্‌ কোথা যাইস্‌ হিয়া রুক্মিণী । যুগ হয়ে সিংহ মাঝে 
চুরি কৈলে জানি ॥ ন পলাও না পলাও বলে সব নৃপবর। শুনিয়া রহিল 
যুদ্ধে রাম দামোদর || কত টৈন্য লখবে তবে বলাই সুন্দর । রাঁজগণ সঙ্গে যুদ্ধ 
করিল বিস্তর ॥ লাজে কোপে শিশুপাল আগে ধন্থ যুড়ে। তিন বাঁখে ধন্থ 
বলাই কাটি ভূমি পাড়ে 1 আর ধন্থু লয়ে করে বাণ বরিষণ। তাহা কাটি ধন 
কাটে দেব সঙ্র্ষণ | বাণ বৃষ্টি কৈল বলাই রাজার উপরে। বিশুখ হইব 
জরাসন্ধ বলিল সবারে ॥ না কর না করযুদ্ধ রাঁজার সষাজ। মিথ্যা যুদ্ধে 
পলাইলে পাবে বড় লাজ ॥ ছুই ভাই অনেক সৈনা গরুড় সংহতি । হেন মতে 
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করিতে ফাঁক রণ ॥ গ্রৃতিজ্ঞা করিল ক্ুব্ষি সভার ভিতরে । বিনা কৃষ্ণে না মারিলে 
না আসিব ঘরে ॥ এত বলি রথে চডি চলিল সত্বরে। বলভদ্্র এডি চলে কৃষ্ণ 
মারিবারে ॥ রথে চড়ি কুক্সি রাজা বলে উচ্চ বাণী। কোথা যাস্‌ কোথা যাঁস্‌ 
হরিয়ে রুক্িণী ॥ রাজার সমাজে আসি কন্যা কৈলে চুরি। মৃগ হয়ে তুমি 
ভাল ভাগ্ডিলে কেশরী ॥ বীর দর্প করি রুকি চলিলা সন্বরে.। দেখিয়া রুক্মিণী 
দেবী কাপিল অন্তরে ॥ হাসিয়াত গদাধর চতুতূর্জ হয়ে। ছুই হাতে ধরে 
রু্সিণী কোলেতে চাপিয়ে ॥ আর দুই হাতে কুষ্ণ ধন্্বা৭ লয়ে। কাটিল 
কল্সীর ধন্গ তিন বাঁণ' দিয়ে তিন বাঁণে পারার্থে কাটিল গদাধর। অষ্ট 
বাপে পড়ি ঘোঁড়ী কাঁটিল সত্বর ॥ রথ হৈতে ভূথে নামি আর ধন্থ যুড়ে। 
একেবারে মাধবেরে দশ বাণ এড়ে ॥ চারি বাণ আদি বাজে গোবিন্দের 
বুকে। চারি বাণে বিক্কে ঘোড়! ছুই বাণ ধন্থকে ॥ রুষিলাত গদাধর দশ 
বাণের ঘাঁয়। ছুই বাঁণে ধস কাটি তার পাশে বার | আর ধনু লয়ে রুক্ষ 
যোড়ে দশ বাণ! চারি বাণে গোবিন্দাই পুরিলা সন্ধান ॥ জলস্ত অনল যেন 
অশ্রি হেন বাণ। রুল্পী রাজার ধন্ধ কাটি কৈল শত খান। ধেয়ে গিয়1 গোৌবি- 
ন্নাই ধরিল তাঁর হাতে। গলায় কাপড় দিয়া তুলিল নিজ রথে ॥ দেখিয়া 
ক্ষবিশীজিবী ভায়ের বন্ধন | প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ শ্রীমধুস্থদন ॥ সংসারের 
সার তুমি দেব শ্রীহরি। তোমার সৃহিত যুদ্ধ করে প্রাণে কারি ॥ দোষ টৈল 
ভাই মোর পড়ছুঁ চরণে । প্রাণ রাখ প্রাণ পলাখ আরীমধুস্দনে ॥ রুক্মিণীর 
বোলে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল। শির দাড়ি সুড়াইয় রুক্মীকে ছাড়িল ॥ 
ভায়ের বিরূপ দেখি ঝাদয়ে কুক্িণী। বশভদ্র আমি কিছু বৈল প্রিয় বাঁণী ॥ 
কেন হেন কুটুষ্বে কৈলে নারায়ণ। মন্ণ অধিক লজ্জা! মস্তক মুণ্ডন ॥ না 
কর ক্রন্দন রাম স্থির কর মতি। দৈবের কারণ রাখে কাহার শকতি ॥ 
এত বলি রাম কৃষ্ণ সব সৈন্য লঞ্যা। নড়িলা দ্বারুক! পুরী কুক্িনী হরিয় ॥ 
তবেত কুল্পী রাজ! মর্ণ হেন মানি । ন! গেল বাপের রাজ্য প্রতিজ্ঞা মনে 
শুণি ॥ ভোজকট নামে দেশ নিজ রাজ্য করি। রহিলাত রুক্পী রাজ! কৃষ্ণের 
হয়ে বৈরি ॥ দ্বারকা আইল কুঞ্ণ হরিয়ে রুল্সিণী। আনন্দিত সর্বরাজ্য' 
শ্পঅন্ততত কথা শুনি ॥ পুরীর নির্মাণ কৈল বিচিত্র সুবেশে। নেতের পতাকা 
উড়ে সুবর্ণ কলসে ॥ দ্বারে কলা রূপিলা গুবাক সুন্দর । বন্ধু বান্ধবের হৈলা 
হুরিষ অন্তর ॥ প্রতি ঘরে নৃত্য গীত দ্বারকা। নগরী । কুক্সিণীকে করিল বিভা . | 
দেব শ্রীহরি ॥ তবেত ভীম্মকরাজা” পুরোহিত লববে। আইল দ্বারকাপুর 


সরাজিতের তপস্য]ু] স্ত্রীর বিজয় । ৮র 


আনন্দিত হয়ে! নানা বৃত্তে কন্যা ভূষিত করি নৃপবর ৷ কৃষণে কন্যা দিয়া 
গেলা বিদর্ভ নগর ॥ হেনই অন্তত কথা শুন এক চিন্তে কুঝ্মিণীনকে বিভ। 
কক কৈল এই মতে ॥ দ্বারকা আইল লক্ষ্মী শুন সব্র্জনে। রুক্মিণীর 2 
খুণরাজ খান ভণে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কথা শুন একচিত্তে। সত্যভামা বিভা কৃষ্ণ করিল যেমতে ॥ 
গোবিন্দের সথা সত্রাজিত নৃপবর। সমুদ্রের তীরে গিয়া রাজা একেশ্বরঞ 
নিরাহারে সেবে ক্পর্য দ্বাদশ বতসর। কঠোর তপ করি তুষ্ট কৈল! দিবাকর ॥ 
অধিষ্ঠান হয়ে বৈল মাগ রাজ ঘর । যেই বর মাগ তাহা দিবত সত্বর ॥ কৃর্য্যের 
বচনে রাজ! ভূমে লোটাইয়। যোড় হাতে বর মাগে প্রণাম করিয়॥ স্বরূপে 
প্রসন্ন মোরে হইলা দিবাকর । দেহত গলার মণি ত্রিদশ ঈশ্বর ॥ স্যসস্তক 
মণি তারে দিল দিবাকর গলে মণি দিয়া আইল দ্বারকা নগর ॥ সুর্যের 
তেজ দেখি যত দ্বারক' পুরী জনে । সত্বরে জানাইল গিয়! গোবিন্দ চরণে ॥ 
শুন শুন গোবিন্দাই জগত কারণ। তোমা দেখিবারে হ্র্য করিল গমন ॥ 
অতি প্রচণ্ড রূপ সহিতে নাপারি। সন্বোধিয়া পাঠীহ কুর্ধ্য শুনহ শ্রীহরিণ 
কুক্সিণী সহিত কৃষ্ণ খেলে পাশা সারি। পাশী ছাড়ি মনে চিন্তে ত্রিশ 
অধিকারী । না করিহ চিন্তা কেহ শুনহ উত্তর। মণি পেয়ে আইতেস্সত্রাই 
জিত নৃপবর ॥ ভাল হৈল মণি তারে দিলা. দিবাকর । স্থখেতে থাকুক 
মোর দ্বাবকা নগর ॥ তবে সত্রাজিত আইলা সভবর ভিতর। নানাবিধ 
পুজা করি মণি নিলা ঘর ॥ নিত্য অষ্টভাঁর স্বর্ণ প্রসবে 'সেই' মণি। 
তাহার প্রসাদে রোগ শোক নাহি জানি॥ খণ্ডিলেক ক্ষুধা ভূষ্া অকাল 
মরণ। নাহি ক্রেশ নাহি দগ্ধ হরি সর্বজন ॥ তবে গোবিন্দাই মনে 
ঈষদ হাসিয়া। মাগিল ব্লাজারে মণি উদ্ধব পাঠাইয়া॥ কুপণ হইল রাজা 
কুবুদ্ধি লাগিল। গোবিন্দ মায়ায় চিত্ত স্থির না হইল॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়] 
রাজা উদ্ধবে পৃজিয়ে। প্রণতি করিয়া বলে যোড়হাত হয়ে। গুন শুন 
উদ্ধব মোর প্রকট এ বাঁপী। গ্রোবিন্দ মাগিল মণি হেন নাহি জানি ॥ 
শিশু ভাই প্রশেন মোর সুন্দর দেখিয়া। তাহার গলাতে মণি দিয়াছি 
গাথিয়া ॥ পরিহার করি বোল শুন এক মনে। ভাল মতে বলিহ তথ 
গোবিন্দ চরণে ॥ না দিলেক মণি কথ উদ্ধব মুখে শুনি । হাঁসিরাত ঘন্ব গেলা 
. দেব চক্রপাণি ॥ তবে কত দিনে প্রশেন ঘোড়ায় চড়িক়া। মুগ মারিবারে যায় 
গলে মণি দিয়া ॥ গলে মণি মুগ মারে ৫্দখিল কেশরী | বিয়া আইল সিংহ 
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নিজ রূপ ধরি ॥ পবিত্রে ধরিতে মণি দিল! দিবাকর । পনির পবে মণি কানন 
'ভিতর ॥ প্রাণে মারিয়া মণি লইল কেশরী। মণি লয়ে যায় সিংহ আপনার 
পুরী ॥ আচস্থিতে দাস্থ,বান দেখিল তাহারে । সিংহ মারি মণি লয়ে গেলা 
নিজ পুরে ॥ সান্ধাইল জান্বুবাঁন পাতাল ভুবনে । পুত্রে মণি দিয়া তার রহাইল 
ক্রন্দনে ॥ হেন মতে নানা সুখে আছে জান্ববান। হেথা সত্রাঞ্জিত করে 
দ্ধায়ের সন্ধান ॥ না পাইলে উদ্দেশ্ঠ তার নিশ্চয় মরণ! ভায়ের মরণে রাজা 
করেন ক্রন্দন ॥ কেমনে মন্ধিল ভাই করয়ে বাখান। মনে ছুঃখ পায় তবে 
হয়ে হত জ্ঞান ॥ সকল দ্বারকাঁর লোক একত্র হইয়! ) সত্রা্ষিত সনে বলে 
প্রশেন চাহিয়। ॥ জীবন উদ্দেশ তার কোথাহ নী পাইল। ভাই ভাই বলি 
রাজ! কাদিতে লাগিল 1 তখন মাগিল মণি দেব নারায়ণে। না দিল তাহারে 
মণি দিলেত গ্রশেনে ॥ এখন মৰ্িল ভাই শুন সর্ধজনে | প্রশেনে মারিয়া! মণি 
নিল নারায়ণ ॥ এই কথা কানাঁকানি দর্ধলোকে গাই । লোক মুখে সব কথ 
শুনিলা গোবিন্দাই ॥ ৫কন হেন মিথ্যা বাঁদ হৈল আঁচদ্ষিত। মনেতে গুণিয়? 
কৃষ্ণ হইণা চিন্তিত ॥ জানিল চতর্গীর চন্ত্র দেখিগ ভাদ্র মাসে । তাহার কারণে 
মিথ্যা উপজিল দেশে ॥ তবে গোবিন্দাই সব বন্ধুজনে আনি। একত্ে সভা 
কিরিন্টবন সায় বাণী ॥ গলে মণি প্রশেন গেল বনের ভিতবে | কে মারিল 
তারে লোক দোষয় আঁগারে ॥ মিথ্যা! বাঁদ হৈল মোর শুন সর্ধজন। প্রশেন 
উদ্দেশে আমি করিতাম গমন ॥ যে দিকে প্রশেন গেল ঘোঁড়ায় চড়িয়া। 
সেই দিকে গেলা কৃষ্ণ বন্ধুজন লইয়া! ॥ বন্ধুজনে সঙ্গে করি সে দেব শ্রীহরি। 
ফাননে ফিরেন অশ্ব পদ অনুলারি ॥ কতদূরে অরণ্য ভিতরে দেখিল শ্রীহরি 
প্রশেন মারিয়া মণি নিলেন কেশরী | তাহা এডি পিংহ পথ লইলা গদাঁপরে। 
তবে কতদুরে দেখি অরণ্য ভিতরে ॥ তবে কতদূরে দেখিল মরিল €কেশরী । 
মারিয়া ভলুক গেল রসাল পুরী | বিচিত্র ঙ্গ দেখি তার সন্নিধানে। সেই 
'পথে ভল্লুকরাঁজ করিল গমনে 1 তা দেখিয়া! দামোদর বন্ুজনে আনি। বিনয় 
করিয়া তারে বৈল নৃপমণি | মিথ্যাবাদ হৈল মোরে বিদিত সংসারে । 
পাঁতালে উদ্দেশ আমি করিব তাহারে ॥ দ্বাদশ দিবস হেথা অবলহ্ব করি। 
বইও মকল জোক দ্বারকা নগরী ॥ দ্বাদশ দিবসে যদি না হয় আগমন । 
স্বপে্জানিহ তবে আমার মরণ ॥ করাইও শ্রাদ্ধ শাস্তি শান্ের বিধানে । 
কুক্ষিণী দেবীরে সোঁর করিহ পালনে ॥ বসুদেব দৈবকীর্দের বলিহ নমস্কার | 
করিব পেব্ন যদি আপি পুনর্বারণা এতেক বলিয়! দৃঢ় করি পরিকদ্ধ 
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সড়ঙ্গে প্রবেশ তবে করে গদাধর ॥ কতদূরে দেখে এক পুরীর নির্মাণ । খর 
দ্বার আভান দেখিতে সুঠাম ॥ দ্বারে প্রবেশিয়া কৃষ্ণ অত্যন্তরে যাই! শিশু 
কোলে এক নারী দেখিল তথাই ॥ কীাদয়ে ছাওয়াল তবে বৈল প্রিক্ববাণী। 
নাকাল নাকান্দ লহ স্যমস্তক সণি॥ মণি নাম শুনি কৃষ্ণ ধাইল সত্তবদ্বে। 
কাড়িয়া লইল মণি পুরীর ভিতরে ॥ মণি লয়ে হরধিতে করিল গমনে। ধেয়ে 
গিয়া নারী কছে রাজ। জান্থুবানে ॥ শুন শুন খক্ষরাজ আমার উত্তর। এক্ষ 
গোটা নর আপি পুরীর, ভিতর ॥ আনারে মারিয়া, মণি লইল কাঁড়িস্া। 
হরষিতে যায় সেই পুরী এড়াই্পা ॥ ধাত্রীর খচন শুনি কোপে খক্ষরাঁজ। 
ধাইল কৃষ্ণের কাছে পেয়ে বড় লাজ ॥ কতদূর হইতে ডাকি বলে উচচচৈস্বরে। 
মণি চুরি করি ছুষ্ট ধাইদ্‌ কোথাকারে ॥ পড়িপি আমার হাতে নিকট মরণণ 
মনুষ্য ভঙ্গয মোর করিব তক্ষণ ॥ দৈবে আলি ভতক্ষ্য মোরে দিল যে নিকটে । 
প্রাণে মারি খাব আজি দশন বিকটে ॥ ভন্কুক বচনে কৃষ্ণের হাস্য উপঞ্জিল। 
নেউটিয়। গদাধর তারে যুদ্ধ দিল ॥ ছুহে যুদ্ধ কৈল তবে অতি ঘোরতর । 
কেহ কারে জিনিতে নারে একই সোশর ॥ হেনমতে ছুই জনে যুদ্ধ নাহি 
এড়ি। মলবুদ্ধ করি ছু হে যার গড়াগড়ি ॥ হেথায় সুড়ঙ্গ দ্বারে যত বন্ধু ছিল? 
ছাদশ দিল হৈণ কষ না আহল ॥ মারল গোবিন্দ তবে মনে টিউন 
কাদিতত কাদিতে গেলা মথুবা নগরী ॥ 


পঠমঞ্জরী রাগ। 


পঞ্চদশ দিন আজ হইল পরমাণ। ছাড়িল শরীর রুষ্ণ ভন্ুক বিদ্যমান ॥ 
বখন হুড়ঙ্গে কৃষ্ণ প্রবেশন করে। স্বকরুণ চিত্তে কিছু বালিল আমারে ॥ 
দ্বাদশ দিবস বৈসে সবে যাইও ঘরে। শ্রাদ্ধ শাস্তি করাইও পালিহ কুক্সিণীরে ॥ 
বাপ মাতা শান্তি করাইেও রুক্ষিণী হুন্দরী। ভালমতে রাখিহ সবাই দ্বারকু 
নগরী ॥ এতবলি সুড়ঙ্গ প্রবেশ কৈল দামোদর। যেই যোগ্য কর্ণা হব 
করিহ সত্বর॥ .এতেক অশুভ বোল দৈবকী-শুনিল। হা হুতাশ করি ভূমেতে 
পড়িল॥ কাদয়ে দৈবকী দেবী হরিয়ে চেতন। রুক্সিণীযক কোলে কৰি 
করয়ে ক্রনান ॥ কাদি উচ্চস্বরে দেবী বলে হরি হরি। আজি হৈতে শু 
ইৈল দ্বারকা নগরী ॥ কত বিস্ লিখিল বিধি তোমার কপালে। শড়াইলে 
মরণ শত নন্দের গোকুলে ॥ পাপিষ্ট কংশের ঠাই প্রাণ এড়াইল। জরাসন্ধ 
. আঠারবার মারিতে আইল ॥ ভ্ষার,বিভাতে দেবী রাগচক্ত জিনি। এড়া- 
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'ইল মরণ তাহে রাখিল ভবানী ॥ পাপিষ্ট সত্রাজিত রাজা ছুংশীল ভাহারে। 
তাহার কারণে পুত্র স্ুড়জেতে মরে ॥ সাঁজাহ অনল কুণ্ড সব! বিদ্যমীনে। 
অগ্নি প্রবেশিয়া আমি ছাড়িব পরাণে ॥ দৈবকী ক্রন্দন শুনি কক্সিশী সুন্দরী । 
হুরি হরি শৃনা কে করিল যমপুরী ॥ শিশুকাল হইতে চিন্তি শ্রীমধুন্ছদন। কত 
ভাগ্যে পাই স্বামী দেব নারায়ণ ॥ হেন প্রাণনাথ মোর ছাড়িল অকালে। 
পর্ূপ যৌবন পুড়ি যান রূগাতলে ॥ বিষাদ ভাবি্য়! দেবী করয়ে ক্রন্দন। 
আচস্ছিতে বাঁম উরু কৃরয়ে স্পন্দন ॥ ক্রন্দন সঙ্কলি দেবী বলিল বচন। নাহি 
মরে স্বামী মোর কমলশোচন ॥ সিঁতার সিন্দুর মোর আছয়ে উজ্জল। দিপ্ত 
করে কঠের হার কর্ণের কুগুল॥ তেউর কঙ্কণ জ্যোতিঃ অগ্নি হেন জলে। 
নাহি মরে প্রভূ মোর. আছয়ে কুশলে ॥ ছুই বাইশঙ্ক মোর অধিক দীপ্তী 
করে। কুশলে আছয়ে তথা দেব গদাধরে ॥ একমনে চিন্তে দেবী চণ্ডিকা 
ভবানী । বিপদ নাশিনী দেবী হবের ঘরণি ॥ রুক্িণীর বাক্যে দেবী মনে 
আচরিয়া। পুজস্তি স্বর্ণ ঘটে প্বিকা৷ স্থাপিয়! ॥ স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি 
সেকারণ। ছুর্গতি নাশিনী দেবী বিপদ ভঞ্জন ॥ পুত্র দান দেহ দেবী আন 
গোবিন্দাই। তোমার প্রসাদে শোক সাগর এড়াই ॥ হেন মতে পুজি চণ্ডী 
উদবকীস্দল্ষিণী |. হেখ! উগ্রসেন রাজা বন্থদেবে আনি ॥ শাস্তির বচনে 
তারে শান্ত করাইয়। লৌকিক বিধান কৈল সমুদ্রকুলে গিয়া ॥ দশপিও 
“দান কৈল ক্ষত্রিয় বিধানে । সম্পূর্ণ হইল শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে ॥ হেথা নিরা- 
হারে যুদ্ধ করি ছুই জনে । সপ্ত বিংশতি দিন কার নহিল লঙ্ঘনে | পিও 
দান তর্পণ কৈল দ্বারক1 ভিতরে। দিপ্ত হয়ে কৃষ্ণের বল বাড়িল শরীরে ॥ 
বিশেষ কৌতুক বড় করিল শ্রীহরি। রাম মূর্তি দেখি ভন্গুক গোবিনে স্তৃতি 
. করি ॥ সাগর বাধিয়া কৈল রাবণ মরণ। তোমার সেবক আমি বিস্তর কৈল 
বুণ॥ তাবৎ আমারে বর দিলে চক্রপাণি। সর্বন্ধে অজয় যশ. জগতে 
বাখানি ॥ চিরজীবি হয়ে বপি পাতাল ভিতরে । তোমার আদেশ কেহ 
লঙ্ঘিতে না পারে ॥ হেন বর দিরা কেন ছল গদাধর। কোন দোষ টকনু 
গ্োপাঞী তোমটুর গোচর 7 ভল্গুক বচনে কৃষ্ণ হাস্য উপজিল। ছাড়িয়া 
শজুকে কৃষ্ণ বারে দাগডাইল ॥ উঠিল ভন্গুক রাজা ্তত্ভিত পাইয়া । একচিত্তে 
স্তুতি করে গোবিন্দ দেখিয়া! ॥ সংসারের সার গোসাঁঞ্ী কষললোচন। 
টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ ॥ ক্রোধ শাস্তি কর গৌসাঞ্ী আইস 
মোর পুরী। পদরজ দিক যুক্ত করহ-্ীহত্রি॥ ঘরে মানি বসিতে দিলা রত 
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সদয় যদি হৈলে জগন্নাথ ॥ সর্ব গুণে সম্পন্ন মোর আছে রূপবতী: তারে 
বিভা কর তুমি শুনহ প্রীপতি ॥ তোম1 বিনা বর তাঁর নাহিক সংসারে। 
তোমার সদৃশ সেই জগত ভিতরে ॥ শুনিয়া রাজার বোল হাদে গদীধর। 
প্রসন্ন বদনে তারে দিলেন উত্তর ॥ কুলে শীলে বড় তুমি সংসার. ভিতরে। 
করিব বিবাহ আমি গুন নৃপবরে ॥ বিভার শুভ দিন কৈল আনি দ্বিজব্র ॥ 
হুরষিত হয়ে রাজা গেলা! নিজ ঘর॥ ঘরে ঘরে আনন্দিত দ্বারকা নগরী। 
সত্যভামা, করিবে বিভাঁ দেব ভ্রীহরি ॥. কৌতুক মঙ্গল টৈল প্রতি ঘরে ঘরে। 
নেতের পতাকা উড়ে সকল নগরে ॥ দোপারি সেহরি বাজে. যতেক বাজন। 
নর্তকী নাঁচয়ে গীত গা়ত গায়ন ॥ সর্বলোক আনন্দিত দিবস রজনী। সত্য- 
ভাম। করিব বিভা দেব চক্রপাঁণি॥ পৃথিবী উপরে বৈসে যত নৃপবর। 
কৌতুক দেখিতে আইল দ্বারক। নগর ॥ অধিবাঁদ গোপ্য মাঙ্গল্য কৈল গদা- 
ধরে। বিভ। করিতে গেল] কৃষ্ণ সপ্রাজিত ঘরে ॥ সহজে স্ন্দর কৃষ্চ রমণী 
মনোহর । নান! রত্বে ভূষিত জিনি পঞ্চশর ॥. ব্রেলোক্য সুন্দরী সেই দেবী 
সত্যভামা। যেন বর তেন কন্তা নাহিক তুলন1॥ শুভক্ষণে শুভদিনে ছু'ছে 
দরশন। নীলমণি কাঞ্চনে যেন হইল মিলন॥ কন্যা দিয়া সত্াজিত. কৈল 

ননান্থুন্রে। হস্তি ঘোড়া রথ দিল যতেক বিধানে ॥ যৌতুক আনিয়া! দিল 

, স্যমস্তক মনি। পালিহ আমার কন্ঠ। দেব চক্রপাণি ॥ বিভা, করি নারারণ 
চড়ি নিল রথে । আইলা আপন ধর দেব জগন্নাথে ॥ 
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ঘরে আদি শ্রীহরি মণি হাতে করি। বাঁপ মাকে বলদেবে বিনয়ে 
গোঁচরি ॥ তো! সবাকার যোগ্য নহে এই মণি। অপবিত্রে ধরিয়া প্রশেন 
হারাইল প্রাণি ॥. একবোল বলি যদি সবে ধর চিতে। পুরপি..মণি দিয়ে 
রাজা সত্রাজিতে ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি সবে হরধিত। সত্রাজিতে মণি দেহ 
সবার বিহিত ॥ .তবে .সত্রাজিতে আনি দৈবকী নন্দনে।. মণি দিয় কৈল 
তার চরণ বন্দনে॥ মণি লহ রাজা মনে না করিহ কিছু। সবার সম্মিত মণি 
,তোমার ঘরে থাকু॥ পুঁজা করিবে মণি শুন হৃপৰর। যেন সুখে থাকে লোক 
স্বারক ভিতর ।, কুষণের বচনে হ্রষ্ট্ুত বৃপবপ্। মণি লগ্নে সত্রাজিত আইল 
নিজ ঘর ॥ পুজিয়ে নৃপতি মণি রাখি আপন ঘরে। নানা স্খে বৈসে লোক 
দ্বারকা নগরে ॥ রূপে গুণে সোহাগিনী হইলা। সত্যতাম।। কাকী যুবতি 
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নহে তাহার উপমা ॥ হেনমতে স্থখে তথা আছেন চক্রপাঁণি। আঁচন্থিতে 
পাঁওবের যৃত্া কথা শুনি ॥ শুন শুন্‌ ওহে রু্ণ জগত কারণ। মায়ে পোস্সে 
পুড়ে মৈল পার ননদন ॥ পাপিষ্ঠ ছূর্যোধন রাজা দেখিতে না পাঁরে। কত 
করি ইন্্রজাল.নিজ গৃহে করে প্রকার করিয়া! তথা পাঠাইল কুস্তী। রাজি 
কালে নিদ্রা অচেতনে হৈল ক্লাস্তি ॥ পাপিষ্ ছর্য্যোধন অখ্ি দিয়া পুড়াইল। 
শুনিয়াত গদাধর মনেতে চিস্তিল ॥ নাহি মরে পাও পুত্র মনেতে জানিল 1 
মনেতে গথিয়া কষ তথায়, চলিল॥ মায়ের সহিত বুখলে আছি অরণ্য 
ভিতরে । লোকাঁচার উদ্দেশ তার হয় করিবারে ॥ এতেক চিন্তিয়! হক্ধি 
যাত্রা করিয়া। হস্তিনা পুরেতে গেলা বখেতে চড়িয়া ॥ দেখিলাত গিয়া 
ভীগ্ঘ মহাজন। জোণ কর্ণ ধৃতরাই্র রাজা ছূর্য্োধন ॥ কর্ণ সত্য বিদুর দেবী 
সত্যবতী। তগা তগা নিজ ঘরে সুখে নিবসতি ॥' গাঁওবের শোকে সবে 
চিন্তিত অনুক্ষণ। শান্ত করাইয়! তথা রহিল! নাঁরারণ ॥ এখানেতে কৃতত্রন্ধা 
শতধস্বা অক্রর মিলিয়। দ্বারকায় যুক্তি করে এ তিনে মিলিয়া॥ ধর্ম 
লঙ্ঘন করে রাজা সরাজিতে | তারে বধ করহ যে কোন উপায়েতে ॥ শত- 
ধন্থারে কন্যা দিব প্রতিজ্ঞা করিয়া । দিলেক কৃষ্ণকে বিভা সবাঁকে ভাগিয়া ॥ 
এখন সামন্তক মণি আছে তাঁর ঘবে। সত্রাজিতে মারি মণি আনহীস্র ॥ 
ফাবত না আইসে কৃষ্ণ দ্বারক1 নগরী | তাবত আনহ মণি রাজাকেও মারি ॥ 
তবে শতধন্বা যায় চোর রূপ ধরি। ঘোরতর নিশাকাঁলে প্রবেশিলা পুরী ॥ 
স্থখে নিদ্রা যায় রাষ্জী পালঙ্ক উপরে । মাগ! কাটি মণি লয়ে আইল নৃপথরে ॥ 
তবেত রাজার ঘরে ক্রন্দন উঠিল । রাজ! কাটি মণি লয়ে কোন চোঁর গেল & 
তবে সত্যভামা দেবী বাপের মরণে। ভুূমে লোটাইয়া কাদে করুণ নয়নে ॥ 
সর্বালোক কাদে যত দারকা নগরী। কোন জন হেন কর্ম কৈল এই পুরী ॥ 
জন্দন সহ্বরি সত্যভামা মহাদেই। তৈল কুণ্ডে বাপে থু গেলা কৃষ্ণ ঠাই» 
যথা নিবদয় রুষ্ট হস্তিনা নগরে । শীঙ্গতি রথে চড়ি ধাইল সত্তর ॥ কাদিতে 
কাদিতে- কহে কষ্েের চরণে । ভুঁমে পড়ি কহে কথ! বাপের মরণে ॥ জগতের 
নাথ গোসাঞ্টী সংসারের সার । তুখি বিদ্যমানে বাপ মরয়ে আগার ॥ সিজ্া 
যাঁয় বাপ মোর পালঙ্ক উপরে । বাঁণে কাটি মণি মোর নিল কোন্‌ €চারে | 
শুনি চমকিত কৃ বিপন্ব না কৈল। সতাভাঁম! সনে কৃষ্ণ রখেতে চাঁড়ল॥ 
শীত্বগতি আইলা কুঞ্চ দ্বারকা নগরে । তত্ব জানিতে চর নিয়োজিল ঘরে 
বরে শঠকন্ম গুঢ় পা লুকান না হহে।* জানিঘা কোটাল তত্ব গোবিন্দ 
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চর কহে॥ শতধস্কা মাইল সত্রীজিত নৃপবর। বুঝিয়া উচিত ফল কৈল 
গদাধর ॥ বলদেব উদ্ধব সঙ্গে যুক্তি করে গদাধর। শতখন্বা মারিবারে 
নড়িলা সত্বর ॥ শুনিয়া উদ্বেগ শতধন্বা মনে গুণে। ভাক দিয়া অক্রুর ক্কৃত- 
্রঙ্গা আনে ॥ .তোমার বচনে মাইল রাজা সত্রাজিতে । এখন সাঁজিল কৃষ্ণ 
জিনিৰ কেমতে ॥ তোঁমর। ছুজন যদি হওত মদয়। তবেত ছ্িনিব কৃষ্ণ 
"মোর মনে লয় ॥ শুনিয়া অক্রুর বলিল পরিহার । হেন বোঁল রাজ! মোরে 
না বলিও আর ॥ মুহারাজা। কংশ ছিল পৃথিবী মগ্ুলে। স্ববংশে তাহাকে 
কৃষ্ণ মারিল"শিশুকালে ॥ জরাসন্ধ মহারাজাবিদিত সংসারে । ফুদ্ধে হারাইন্ 
তারে অষ্টাদশ বারে ॥ মহারাজ! রুক্সির করিল বিপরীত। কালযবন মারি 
জগতে বিদিত ॥ সাত বৎসরের কালে পর্বত ধরিল। আপনি শ্রীহরি সেই 
অবতার $কল ॥ তাঁর সনে যুদ্ধ করি জিনিব কোন জন। প্রাণ লয়ে পলাহ 
প্লাজা না করিহ রণ॥ অব্রুধরের বচন শুনি মন স্থির কৈল। বিশ্বাস করিয়া! 
রাজা অক্ররে কহিল ধার্টিক ঝড় তুমি কহিলে উপদেশ। মণি থাকুক 
তোমার ঠাই যাই বনবাদ॥ এতবলি সেই মণি অক্রুর স্থানে থুইল। 
ঘোড়াতে চড়িয়া রাজ! বনেতে চলিল ॥ ত্রাসে পলাইল রাজা স্ত্রী পুত্র এড়িয়া। 
*হেনাবৈদাগদাঁধর ঘর বেড়িল আসিরা॥ পলাইল শতধন্বা মনে ভয় করি। 
রাম কৃষ্ণ -যাঁন তবে পদ অনুসারি ॥ মিলিল তথায় গিয়। দেব গদাধর ।. কৃষ্ণ 
দেখি অশ্ব ছাড়ি পলায় নৃপবর ॥ তবে বলদেবে কিছু, কৈল গদাঁধরে। রথে 
চড়ি যাই আগি কানন ভিতরে ॥ ঘোড়া এডি পদে রাজা পলাইয়? ষাঁয়। 
থে চড়ি যাই আঘি ক্ষার ধর্ম নন ॥ এত বলি রথে হৈতে নামি গদাধর। 
ধাইল রাঁজার কাছে কানন ভিতর ॥ ধর ধর বলিয়া ধাইল চক্রপাণি। ভাসে 
শতধন্বা রাজ! ছাঁড়িল পরাণি ॥ খড়েন গদাধর তারে খণ্ড খণ্ড করি। মণির 
কারণ তার শরীর বিচারি॥ কোথাহ না পাইল মণি দেব গদাধরে। মণি 
না পাইয়া মিথ্যা মারিল নৃপবনে ॥ আসিয়াত বলদেব কৈল এই বাঁণী। মণি 
নাপাইন্থু মিথ্যা মারিম্থ নৃপমণি ॥ হাঁসিয়াত বলদেব কল ক্রোধ বাঁণী। 
স্ত্রী লাগি আমারে কেন ভও চক্রপাণি॥ জ্ত্রীকে দেহ লক্ষে আমি নাছি চাহি, 
,মণি। এত বলি বলবাম কৈল তারে বাণী ॥ নাহি চাহি মণি আমি তুমি 
চল ঘর) খ্রধিগণ দেখিতে যাই মিথিল নগর ॥ মিথিলা গেলেন বলাই শুনি 
দুর্য্যোধন। গদা যুদ্ধ করিবারে করিল গমন হেথা লজ্জা পেয়ে হরি গেলা 
নিজ পুরী । 'সত্যভামার আগে কৈল যোড়হাঁত করি ॥. শুন দেবী সত্যভাম! 
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বলিয়। তোমারে । মারিলাঁত শতধন্ব! বনের ভিতরে ॥ সাঁরিয়া শরীর তাঁর 
করিছু বিচারে । না পাইন মণি প্রিয়া বলি তোমারে ॥ শুনিয়া! কীদয়ে 
সতী ছাড়য়ে নিশ্বাসে। রুল্সিণীকে দিবে মণি করিয়া নৈরাশে ॥ ভাল! 
হৈল ঘর কর লয়ে সেই নারী। ক্রোধ করি বাপ ঘর চলিলা সুন্দরী ॥ মিথ্যা 
বাদে কষ্ট কৃষ্ণ হইলা ছুঃখিত। কেন হেন বাদ হইল যোর আঁচম্বিত॥ 
ছঃখ মনে করি কৃষ্ণ গেলা নিজ ঘরে । মণি হেতু চিন্তা বড় বাঁড়িল অন্তরে ॥ 
হেনকাঁলে অক্র,র সে মনে চিন্তা করি। ছাঁড়িয় দ্বারক' গেল! ভোজরাজ 
পুরী তবেত দ্বারকা পুরী অরিষ্ট জন্মিল। দ্বাদশ “বৎসর -তখা। অনাবৃষ্ট 
টহল ॥ দুর্ভিক্ষ রোগ শোক হইল তথাই। চিস্তিত সর্ধলোক কি হইল 
গোসাঞ্ী ॥ উৎপাত দেখিয়া সব যুবা বৃদ্ধ আসি) অনুমান করি সব এক 
স্বানে বসি ॥ স্থবলের পুত্র অক্রুর.সুধার তনয়। সেইত ছাঁড়িল দেশ উৎপাঁত 
হয় ॥ মাতামহী যবে তাঁর গর্ভ ধরিল। দ্বাদশ বৎসরে গর্ভ ভূমিষ্ট না হৈল ॥ 
নানা যজ্ঞ কৈল রাজ। কৈল নানা দানে। নিত্য এক স্থবর্ণ শৃঙ্গ দেয়ত 
ব্রাঙ্গণে ॥ তবে সে প্রসব হৈল গর্ভ সুলক্ষণে। কন্যা রত্ব হৈল আসি বাঙ্জার 
ভুবনে ॥ আচস্থিতে কাশীপুরে অনাবৃষ্টি হৈল। তবে সেই পুরে সবে অন্থুমাঁন 
কৈল ॥ দুর্ভিক্ষে লোক সব বড় ছুঃখ পাইল। সুবলেরে কন্যা দিতে-কুনীরাত্ 
কৈল॥ সকল লোকের বোলে সেই কাশী রাজা। স্থবলেরে কন্ত! দিয়া 
কৈল ভার পুজা ॥ তবে সেই পুরে ইন্্র বৃষ্টি আরস্ভিল। ঘুচিল হূর্ভিক্ষ তথা 
শ্য বড় হৈল॥ তার গর্ভে উপজিল অক্রুর মহাশয় । তাহারে আনিলে 
দেশে দুর্ভিক্ষ পলাঁয় ॥ তবে অন্ুমান করি কৈল গদাধরে.। বৃদ্ধ সব মেলি 
গেল অক্রর আনিবারে ॥ সত্য সঞ্জাত' করি অক্রুর আনিল। আগমন 
মাতে ইন্দ্র বহু বৃষ্টি কৈল॥ খণ্ডিল সকল ছুঃখ বতেক প্রকার । আনন্দিত 
সর্ব লোক হরিষ অপার ॥ বৃষ্টি দেখি বিচ্যুত কৃষ্ণ মনে মনে গুণে। অক্রুরের 
ওুণ নহে মণির কারণে ॥ দিন কতক থাকি কৃষ্ণ কৈল অক্ররেরে। ভোর্জন 
করিবে আজ আমার মন্দিরে ॥ মিষ্ট অন্ন খাওয়াইয়া কৈল গদাধর। হাতে 
. ধরি বৈল কহ স্বরূপ উত্তর ॥ সত্রাজিতের মণি আছে তোমার ভূবনে। শত- 
ধন্বা তোমারে দিল হেন লয় মনে ॥ ঈষৎ হাঁপিয়ী তবে অক্রুর বলিল, 
মরণ সময় মণি শতধন্বা থুইল ॥ আছরে সে মণি রত্ব আমার যে ঘরে 
আজ্ঞা হৈলে আনি গোসাঞ্ী তোমার  গোচরে ॥ মেলানিত দিল তারে 
ত্রিদশ ঈশ্বর। বলদেবে আনিতে গেল,মিথিল! না নগর ॥ মিনতি প্রণতি করি 
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ধিলিল হলধরে। সত্বরে চলহ প্রভূ দ্বারকা নগরে ॥ যতেক ত্রিবিধ লোক 
ছারকাতে বৈসে। ভুঞ্জিতে আমন্বণ গোসাঞ্ী করিল বিশেষে ॥ বিশিষ্ট আনন 
পান লোকে, সান্তর্পণ করি। সভা করি বপি তথা দেব শ্রীহরি ॥ রুকন 
সত্যভাম? আর জাম্মুব্তী। সবাকারে বসাইল লইয়া শ্্রীপতি ॥ তবে দাগ 
ইয়! দেবী ঘুড়ি ছুই হাত। অক্ররের প্রণতি করি বৈল জগন্নাথ ॥ সত্রা- 
লিতের মণি আছে তোমার ভুবনে! শতধন্বা দিল মণি হেন লয় মনে॥ 
যে পাকে পাইলে মণি যেমন প্রকারে । সভা মধ্যে কহ কথা হউক প্রচারে ॥ 
কৃষ্ণের কথা শুঁনিয়! অক্রুর মহাশয় 1 যোড়হাতে কহে কথ! করিয়া বিনয় ॥ 
শতধন্বা দিল মণি মরণ সময়ে । তবে আনি দিল মণি বলিল সবায়ে ॥ লজ্জিত 
যে বলদেব হেট মাথা করি। সত্যতাঁম! দেবী বলে পরিহার করি ॥ গোবিন্দ 
বলে লজ্জা না করিহ মনে । মিথ্যা বাদ তৈল মোর মণির কারণে ॥ ভাদ্রে 
চতুর্থীর চন্দ্র দেখি কৌঠাকে। তাহীর কারণে থিথ্যা উপজিল লোকে ॥ 
তেকারণে মিথ্যা বাঁদ হৈল শর্ধলৌকে । এই সে কারণে আমি ধলি এ 
সবাঁকে ॥ তিন তালি গান্ধি আনি সবাঁকে নপিয়া। ভাদ্র চতুর্থীর চক্র কভু 
না দেখি ॥ আজি হরিঠালিক! তিথি লিলা হ্লীহরি । সতর্কে থাকিহ লোক 
চন্দ্র পনিস্থর্ী” ঘদিবা চন্দ্রের সনে হয় দরশন | এই প্রবন্ধ মোর করিহ স্মরণ | 
খণ্ডিবে নকল সিথ্য! হবে জুপক্ষণ। সত্য সত্য বলি আমি শুন সর্বজন ॥ 
তবেত শ্রীহরি মণি হাঁতে কৰি নিল। সভার ভিতরে কৃষ্ণ বলদেবে বৈল॥ 
মদে মন্ত ভাই তুমি তোমার বোগা নহে। সহাভামা লয় যদি তোমাঁকে 
ছাড়ছে ॥ তেকারণে থাক মণি অক্ররের স্থানে । পবিত্রে থাকিলে সুখি হয়ে 
সর্ধজনে ॥ এত বলি মণি দিল অকু.রের হাতে। মণি দিয়ে পুজিবারে বৈল 
জগন্নাথে ॥ স্যমন্তক হরণ কথা অস্ত সংসারে । একচিত্তে শুনিলে যায় 
বৈকু্ঠ নগরে ॥ ইহলোকে সুখে থাকে পরলোকে গতি । ইহার শ্রবণে হয় 
বৈকুষ্ঠে বসতি ॥ সত্যভাম। জানুবহী বিভা একবারে । গুণরাজ খান বলে 
কৃষ্ণ অবতার ॥ 


আঁসওয়ারি রাগ । 


আক্কুক্ুণ বিজন নর শুন এক চিত্তে । কাঁলিন্দীরে বিভা কৃষ্ণ করিল 
বেমতে । কুল্সিণী সত্যভাঁম! দেবী জাদুবতী। তিন নারী লয়ে কৃষ্ণ সুখে 
নিবসতি ॥ শক্ত জিনি নিদ্রা যায় পারস্ক উপর। আাঁচম্বিতে পাণ্ডব চিন্তা 


কালিন্দীর বিবাহ শীত্রীকুষ্ণ বিজয় । ও ৯৫ 


কৈল গদাধর || অনেক বিদ্ন এড়াইল অরণ্য ভিতরে। হিড়িস্ব মারি বক 
মারি দিনিল স্বয়স্বরে ॥ প্রৌপদী বিবাহ কৈল দ্রপদ নগরে । শুনি ছূর্যোধন 
রাজা আঁনিল নিজ ঘরে ॥ ঘুধিঠিরে বিনয় করি দিল রাজ্য ভার হেনই 
সমস্বে উদ্দেশ করিব তাহার ॥ শুভক্ষণ করি বসে দারুক সংহতি । নড়িলাত 
হস্তিনাতে দেব শ্রীপতি ॥ দেখিল বান্ধব সব হরধিত মনে। ভীগ্ম ধৃতরাষ্ট্রেবব 
টকৈল চরণ বন্দনে ॥ দ্রোণাচার্ধয কপাচাধ্য দেবী সরস্বতী । কুভ্তী যুধিষ্িরে 
কৃষ্ণ করিল প্রণতি ॥ অজ্ঞুন সহিত কৃষ্ণ কৈল কোলাকুলি! নকুল সহদেবে 
কুষ্ আশিষ দিয়! তুলি ॥ যেই মত ছিল যার যেমত বিধান। ভিমসেনে 
নমস্করি বসিলা নারায়ণ ॥ রাঁজাসনে হরষিত কৃষ্ণ দরশনে। ভোঁজন করিল 
কৃষ্ণ মিষ্ট অন্ন পানে ॥ হেনম্তে নানা স্থথে আছে নারার়ণ। রথে চড়ি অর্জুন 
সঙ্গে করিল গমন ॥ কৌতুকে কৌতুকে গেল! জাঙ্কবীর কুলে । এক নারী 
তগ তথা করয়ে বিশালে ॥ উন্মন্ত যৌবন তার পীন পয়োধর। সর্বাঙ্গে 
সুন্দরী রাম লক্ষী অবতার ॥ ব্রত উপবাসে তপ করে উদ্ধ জলে। দেখিয় 
সথন্দরী ক্কষ্ণ অজ্ঞুনেরে বলে ॥ দেখ দেখ সথা হের অন্তত রমণী। উর্পানে 
-তপ করে ত্যজি অন্ন পাপি॥ নাহিক শরীরে দোষ প্রথম যৌবন। পতি 
হেতু তপ করে বুঝহ কারণ ॥ রথে চড়ি চল সখা উহার সমীপ্লেশক্সিততাসহ 
গিয়া! কন্য কেন করে তপে ॥ কৃষের বনে অঙ্জুন গেল। তার ঠাঞ্ী.। ভক্তি 
করি জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি হই ॥ হেন উগ্র তপ তুমি কর কি কারণে। 
শরীরে না দেখি দোব অশুভ লক্ষণে ॥ সর্ববাঙ্গে সুন্দরী তুমি যেন বিদ্যাধরী। 
মিছে না বলহ কন্যা কহ সত্য করি॥ শুনিয়া অজ্জুন বাণী সন্তরমে তপ এড়ি। 
বিনয়ে কহিল কথ ছুই হাত যুড়ি॥ ুর্কোর নন্দিনী আমি কালিন্দী নাম 
মোর। বাপের বচনে তপ করি বে কঠোর ॥ দেখিয়া! যৌবন মোর ত্রিদশ 
অধিকারী। বৈল কল্য ঘাহ তুমি হস্তিনা নগরী ॥ জাহৃবীর জলে যাহ অরণ্যু 
ভিতরে । উদ্ধপদে তপ তুমি করিহ বিস্তবে ॥ ভারাব্ভারণে পুরী যাবে নারা, 
যণ। ছষ্ট দৈত্য মারিবেন প্রীমধুক্ছদন ॥ সেই তোমার যোগ্য বর হবে ত্রিভু- 
বনে। তপ কৈলে পাবে তুমি কমললোচনে ॥ সেইত কারণে তপ করি এই 
স্থানে । কহিন্ পুরুববর আপন কথনে ॥ শুনিয়া অজ্জুন গেলা যথা গোকিজ 
ন্দাই। হাসিয়া সকল কথা কহিল তার ঠাঞী ॥ কুর্ধ্য কন্যা সম রদ্ধ নাহি 
তিভুবনে। তুমি স্বামী হবে তপ করে এক মনে ॥ চল ঝাঁট আন গিম্া 
তরেলোক্য সন্দরী। না কর বিলুঙ্ব শুর দেব ভ্রীহরি ॥ রখে চড়ি ছুই জন 


নি 


৯৯৪ জ্প্রীক্ষঞ্চ বিজয় । [খাব বন দাহন । 


'স্াসিতে দিতে । রথে তুলি কন্যা লয়ে চলিলা ত্বরিতে ॥ যুধিঠিরে গিয়া কৈল 
(বচন-বিনয়। শুনিয়া কৌতুক বড় রাজার হৃদয় ॥ পুরীর নিশ্দাণ কৈল বিচিত্র 
স্থবেশে। প্রতি ঘরে পতাক! উড়ে সুবর্ণ কলসে॥ গোবিন্দ করিব বিভা! ৃ 
সুর্যের নন্দিনী । হরধিত সর্ধলোক দিবস রজনী ॥ পরম হরিষে গোসাঞ্ী 
কালিন্দী বিভা কৈল। নানা রঙ্গে ঙ্গে তথা দিবস বঞ্চিল ॥ হেনকালে অগ্নি 
কায আইলা ক্কষ্চের ঠাই। যোড়হাতে বলে শুন দেব গোবিন্দাই ॥ যেই 
দুঃখে আইলাম শুন নারায়ণ। বিনা মাংসে রোগ মোর না যার খণ্ডন ॥ যক্ত 
স্বতে অজীর্সে আমি' বড় ছুঃখ পাই । এক' কথা৷ নিবেদন কৈল তোমার 
ঠাঞ্ী ॥ খাগুব দাহন বর্দি কর নারারণ। খাওবে বহুত আছে বন পশুগণ ॥ 
ইন্দ্রের বচন কেহ লঙ্ঘিতে না পারে। অশ্ষি দিলে পুড়ে ইন্দ্র বরিষণ করে ॥ 
শরজালে বৃষ্টি যদি রাখ নারা়ণ। সকল খাইয়া গ্বত করি বিমোচন 1 তথাস্ত 
বলিয়া হরি অঙ্গীকার করিয়া। অজ্ঞুন সহিত চলে ধনুর্বাণ লইয়া ॥ অর্জুন 
সহিত করি খনে অগ্রি দিল। পুড়িয়া সকল বন অগ্নিতুষ্ট কৈল॥ হেনই 
সময় ইন্দ্র বরিষণ কৈল। শরজালে অর্জুন বীর বনে অগ্নি দিল।॥ হেনমতে 
কত দিন বঞ্চিল গদাধর। কালিন্দী সহিত গেল! দ্বারকা নগর ॥ কাণিন্দী - 
ক্করিলল্প্্গ দেব নারায়ণে । গুণরাজ থান বলে গোবিন্দ চরণে ॥. 


হিল্লোল রাগ । 


হেনমতে দ্বারকায় আছে চক্রপাণি। আচম্বিতে মিত্রবুন্দার স্বয়স্বর শুনি ॥ 
অবস্তী রাঁজার কন্য। সর্বাঙ্গ সবন্দরী। সর্ধাঙ্গে সুন্দরী রামা বূপেতে অপ্রী, 
বাপ বৈল কন্যার বোগ্য ভাল আত্ছ বর। বন্থদেব স্থুত বর দেব গদাধর ॥ 
'বিজ্ধ অরবিদ্ধ কন্যার সহোদর ছুভাই। শুনিয়ে ত্বরিতে ছু'হে গেলা বাপের 
ঠাই ॥ কেন হেন বল বাঁপা অযোগ্য বচন । আমার ভগ্মীর যোগ্য গোওয়াল। 
'নন্দন॥ স্বরস্থর করিয়া আনিব সব-রাঁজা। যার যেই যোগ্য হয় করিব তার্‌ 
পুজা ॥ পুত্রের বচনে স্বয়স্বর করে হৃপবর। জানিল সকল কথ দেব দামোদর ॥ 
: রথ সাজি গেল! কৃষ্ণ অবস্তী নগরে রথে তুলি কন্যা লয়ে আনিল সত্বরে ॥ 
প্রথ আগুলিল প্লাজা যুদ্ধ করিবারে। একলা জিনিল কৃষ্ণ সকল -রাজারে ॥ 
রাজা ্িনি কন্যা আনি দেব গদাধর। হরষিত সর্বলোক দ্বারক। নগর. ॥ 
তবে আনি শুতক্ষণে কন্য। বিভ। কৈল। মিত্রবুন্দা সনে কৃষ্ণ রজনী বঞ্চিত ॥ 
শরণ বিভয় নর শুন একমনে। পু্নরূশি জন্ম নহে গুণরাজ ভণে ॥ 


স্থভদ্রার বিবাহ): শ্রত্টীকুঝঃ বিজন্ব। ৯৭ 


তবে কতদিনে রাজা কেকয় অধিপতি! শ্রুতি কৃত্তি তাঁর মহাযোঁগর- 
তি ॥ বন্থদেবের ভগিনী জগতমোহিনী। ভদ্রা নাদে কন্য। তার গুণের 
শালিনী॥ কারে কন্যা বিভা দিব মনে মনে গুণি। ইহার সে যোগ্য বর 
দেব চক্তপাণি ॥ পুত্র পাঠাইয়। দিল দ্বারক1-নগরী। নানা পুজা করি ঘরে 
আনিল ্রীহ্রি ॥ কৌতুক মঙ্গল বড় কৈল নৃপবর। কন্যা দিক! নানা ধনে 
পুজিল গদাধর ॥ অশ্ব হস্তি রথ দিল করিয়া সাঁজন। দাস দাসী নানারজ্ 
ঘতেক বিধান ॥ হরিতে কন্য! লয়ে আনি গদ।ধর। সুভদ্র। সহিত আইল! 
দেব দামোদর ॥ ছয় কন্যা বিভা কৈল দেব শ্হরি। আনন্দিত সর্দলোক 
দ্বারক। নগরী ॥ ছয় কন্যা বিভা কৈল কমললোচনে। কৃঞ্চের বিজয় গুণ 
গুণরাজ ভণে | 
পৃথিবীর মধ্যভাগে কোৌশল্য! নগরী । লগ্রজীত! নামে রাঁজা তাঁছে অধি- 
কারী ॥ ধার্শিক বড়ই রাজ! বৈষণবের দীম!। কন্যা রত্ব হেল তার রূপে 
অন্থপমা ॥ লক্ষী অংশে কন্যা তার গুণের নাহি সীগ! । ভ্রিভুবনে দিতে নাহি 
তাহার উপম1 || সর্বাঙ্গ সুন্দরী রামা জগতমোহিনী । কারে বিভা দিব 
বাজ! মনে মনে গুথি॥ নারদ মুনির মুখে সকল শুনিল। ভারাবতারণে 
হরি পৃথিবীতে আইল ॥ প্রতিজ্ঞ! করিয়া বৈলগ সভার ভিতরে [প্রকাশত" 
বৃষ যেই বাঁধে একবারে ॥ সেইত আমার কন্যা বিবাহ করিবে । আর কোন 
প্রকারে কন্যা বিবাহ না! দিবে ॥ গুনিয়া কন্যার কথা সব নৃপবর। কামে 
অচেতন হৈয়া গেল! কৌশল্য নগর ॥ গ্রাতিষ্তা করিস গেলা বৃষ বাধিবারে। 
ববষের নিকটে গিয়া পলান সত্বরে ॥ কেহ বা বাঁধিতে চাঁয় কামে আচেতনে ॥ 
একগোটা বাধিতে কেহ নারিল যতনে। বৃষ বাঁধিতে নারে. মহা মহা! 
রাজা। সেই পথে পলাইল পেয়ে বড় লজ্জা ॥ যত যত রাজা সব পৃথিবীতে 
বৈসে। বাঁধিতে নারিল কেহ এক গোটা বুষে॥ তবে লগ্রঙ্গীতা নারী গুঞে 
মনে মনে । আমাকে বিভা করিতে নহিব কোন জনে ॥ প্রতিজ্ঞাতে বিভা! 
মোর নাহব এইকালে। বাপের কারণে আঁমি না গাই গোপালে ॥ 
বিষাদ করিয়া রামা মনে মনে গুণি। এক চিত্তে বর মাঁগে পুজিয়! ভবানী ॥ 
সষ্টির পাঁলিনী দেবী ছুর্গতি নাশিনী। বর দেহ দেবী মোরে হরের ঘরণী ॥ 
স্বামী করি দেহ ঘোরে দেব চক্রপাণি। ত্রিভৃবনের সার তুমি জগতমোহিনী ॥ 
নহেত স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে। জন্মে জন্মে পাই যেন দেব 'গদাধরে । 
হেশমতে আছে কন্যা কৃষ্ণ চিন্তে করি । স্বারকা থাকিয়া মনে জানিল প্রীহরি। 


সত 


৯৮ শ্রীহীকষণ বিজ্য়। [লগ্রজীতার বিবাহ । 


তিদশের নাথ গোঁপাঁকী সকল জানিল ! বিশেষে বৃষের কথা সর্বত্রে শুনিল ॥ 
অন্তরে কৌতুক হৈলা দেবগদাধর। শতবুষ কাধিতে গোসাঁঞী চলিল 
সত্বর 1 রথে চড়ি গেলা গোসাঞ্ী কৌশল্যা নগর । কৃষ্ণ দেখি হরষিত হৈল। 
সৃপবর ॥ সন্ত্রমে উঠয়ে রাজ পাঁদ্য অর্ধ্য লয়ে। ঘরে আনে গদাধর সতৃত্যে 
পুজিয়ে ॥ মিষ্ট অগ্ন পান দিপা করাইল ভোজন । জিজ্ঞাসিল রাজা কেনে 
-ক্ররিলে গমন ॥ ঈষৎ হাসিয়া বৈল দেন চঞ্জপাণি। তোমার কন্যার বিভা 
লোক মুখে শুনি ॥ দ্রেছুত আমারে বিভা শুন নৃপ্বর । বি করিবারে আই- 
লাম তোমার নগর ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য খুড়ি ছুই কর। ভাল বোল বৈলে 
গোসাঞী ত্রিদশ ঈশ্বর ॥ তোমাকে যে দিব বিভা মনে দৃঢ় করি। বিধম 
প্রতিজ্ঞা কৈল শুনহ শ্রীহবি ॥ মম ভাগ্যে মোর ঘর আইল! গদাধর। শত 
গোট! বৃষ বান্ধি কন্যা বিভা কর ॥ শুনিয়| রাঁজীর বোল দেবনারায়ণ। এত 
খড় প্রতিজ্ঞ! রাজ কৈলে কি কারণ ॥ বে কোন অর্ধম বল বড় হইয়!। 
রয়ে কন্যাকে বিভা বলদ বাধিষী | তবে কোন কর্শা হব শুন নৃপবর। 
সংসারেত অপধশ ঘুধিব বিস্তর ॥ শুনিয়া বলিল রাজা শুন নারায়ণ। এক 
গোটা বৃষ বাঁধে নাহিক হেন জন ॥ ভোম। ভিন্ন বান্ধে হেন নাহিক সংসারে । 
পবুবিীস্টিতজ্ঞা কৈল গুন গদাধরে ॥ বৃষ বান্ধি বিভী কর পরম রূপসী । 
ভূমি তার যোগ্য সেই তোমার সাদৃশী ॥ শুনিয়া রাজার বোল বাসি গদা- 
ধর। শত বৃষ বাধিতে কঞ্চ যায় একেশ্বর॥ মৃহাকায় বৃষ সব দেখিতে 
ভয়ঙ্কর। সাত মূর্তি হইয়া বৃষ বান্ধে গদাধর ॥* দেখিয়াত মহারাজা নড়িল| 
সত্বরে। আনিয়াত কন্যাদান কৈল নৃপবরে ॥ সহজে সুন্দরী রামা জগত 
মোহিনী । নানা রত্ে ভূষিতা কন্য। দিল নৃপমণি ॥ অশ্ব হস্তি দিল রাঁজ| 
নানাবিধ দান। দাস দাসী নানা ধন যতেক বিধান ॥ বিভা করি নারায়ণ 
ণরথেতে চড়িয়াঁ। নড়িল! দ্বারকাপুরী কন্যা রত্ব লইয়া । নানারত্বে নান। 
ধনে দ্বারকা পৃজিগন। সুখে নিবসন্তি কৃষ্ণ বন্ধুজন লইয়া ॥ কৃষ্ণের চরিত্র 
. মর শুন এক মনে। লগ্ব্জীতা বিভা গুণরাজ খান ভণে॥ : 


কামোদ রাগ। 


হেঁনকাঁলে মদ্রবাজা আপন ভবনে । লক্ষণ বিবাঁছ কার্ধ্য চিস্তি মনে 
“মনে ॥ ডারু দিয়া পাত্র মিত্র আনি নৃপবর | বিবাহ যোগ্য কন্যা! হৈল কর 
শ্বয়্বর ॥ রাজার আদেশে দূত পাঠাক্স দশে দেশে। পুরী নিরমাণ কৈল 


লক্ষণার বিবাহ ] ভ্্ীক্ বিজ? 


বিচিত্র স্ববেশে ॥ রাঁধাচক্র গড়িল যেন ইন্দ্রের বিধানে । এক" যোজন ডগ 
ঘোরে লোকের অদর্শনে ॥ ধন্ুব্বাণ যুড়িয়াত ইন্দ্রের বিধানে । যেই জন বি 
তারে দিব কন্য। দানে ॥ আদেশিল নরপতি হরযিত মনে। ব্লাধাচন্্র 
রচিত কৈল পুরী নিরমাণে॥ রাজযোগ্য স্থল কৈল রাজা! রহিবারে। নর্তৰ 
নাচয়ে গীত প্রতি ঘরে ঘরে ॥ পৃথিবীর মধ্যে যত আছে নৃপবর। পরম 
হরিষে আইলা মদ্রের নগর ॥ আসিয়া বলিল! সবে স্বয়স্বর স্থানে। রাধাছুত্ 
বিদ্ধিবারে আইলা আর দিনে ॥ তবে মদ্র অধিপতি অতিথি ব্যবহারে; 
নানা রত্ধে পৃ কৈল্ল গ্রুব নৃপবরে ॥ করযুড়ি বলে রাঁজ। সব্যা বিদ্যমানে 

যেই চক্র বিন্ধে তারে কন্যা দিব দানে ॥ পরিহার করি তবে মদ্ররাদা 
বৈল। উদ্ধমুখ করি সবে চক্র নিরখীল ॥ বিক্রম করিয়া যাঁয় ষত নরপতি। 
নারিল পুরিতেধন্ু অনেক শকতি ॥ মৎস্য রাজ রুল্ী রাজা বিদর্ভ ঈশ্বর । 
নারিল পুরিতে ধস্থ সভার ভিতর ॥ ছুর্য্যোধন শত ভাই তুলিয়। চাহিল। গণ 
দিয়া ধন্থ কেহ পুরিতে নারিল ॥ সান সঙ্গনি বৃহদ্রম কাশীরার্জ। গুণ দিতে 
নারিল কেহ পায় বড় লাজ ॥ নকুল সহদেব আর যত যত রাজা। না তুলিল 
ধনু তাঁরা টকল বড় পৃজা॥ তবে ভীমসেন ধনু হাঁতেতে তুলিল। পুরিযাঁত 
বাগ তি এড়িতে নারিল ॥ তবেত অজ্জুন বীর ধঙ্ছুক তুলিয়-এড়িবেন 
বাণ গোটা আকর্ণ পুরিয়া॥ পরশিল্া! চক্রে বাণ ভূমিতলে পড়ে। লঙ্জাতে 
অর্ছুন বীর ধন্ুর্বাণ এড়ে ॥ তবেত হাসিয়া কৃষ্ণ দৃঢ় করি পরি। লইল ধনুক 
বাঁণ আপনি শ্রীহরি ॥ বাম হাতে ধনু ধরি আকর্ণ পুরিয়। এড়িলেন বাঁণ 
গোটা চক্র সে দেখিয়া ॥ সংসারের সার গোসাঞ্ী অপূর্ব মায় জানি। বাণে 
কাটি মৎস্য গোটা ফেলে চক্রপাণি ॥ প্রতিজ্ঞা সফল হৈল দেখি ম্ররাজ।॥ 
পাদ্য অর্ধ্য মধু দিয়া কল তারে পুজা ॥ তবেত লক্ষণ দেবী ভ্রেলোক্য 
সন্দরী। স্বরস্বর স্থানে গেলা হাথে মালা করি॥ উজ্জল বসতনর আড় 
বিধিয়া। নানা রত্বে আভরণে ভূষিত হইয়া ॥ মত্ত গজগামিনী রাম নৃপু্ধ 
বাজে পায়। পদে পদে ধ্বনি যেন রাজহংসী যায়| পুরুষ বিদূষী কন্তা জানে 
- সর্ব কলা। সভা দীপ্ত কৈল যেন বিদ্যুতের মালা ॥ হাঁথে মাল করি দেকী 

গোবিন্দের পাশে । কৃষ্ণের গলেতে মাল দিলেন হরিষে ॥ জয় জয় শব্দ হৈন্ু 
সকল নংসারে। স্বয়ন্বরে লক্ষ্রণা বিভা কৈল গদাধরে ॥ তবে মদ্্ররান্ষা ঘরে 
গোবিন্দ আনিয়া। শাস্ত্রের বিধানে কন্যা দিল বিভা গিয়া ॥ হয় শত্ত রথ 

দিল যৌতুক বিধানে । ছয় লক্ষ প্রোড়া দিল সহশর-হস্তি দানে ॥ ছন্স কোটি 


০০ জীতীক্চ বিজয়? [ইন্দ্রের দ্বারকা গমন । 


পাইক দিল নানা অস্ত্র দিয়া। তিন শত কন্যা দিল রূতনে তূষিয়া॥ নান। 
সত্ব দান দিপ গোবিন্দ পাইয়!! নড়িলাত গদাধর কন্যা রত্ব লৈয়া॥ কামে 
লাজে' হত চিত্ত ষত নৃপবর। যুদ্ধ করিবারে পথে নড়িল সত্বর ॥ জিনিয়! 
সকল রাজ! দেব শ্রীহরি। লক্ষণ! সহিত আইলা দ্বারক নগরী ॥ অষ্টনাপ্সিক। 
বিভা.কৈল গদাধর। আনন্দে শুনহ নর কথা মনোহর ॥ ইহলোকে সুখে 
গ্লীকে- যেই জন শুনে অষ্টনায়িক বিভা কৈল নারায়ণে ॥ গুণরাজ খাঁন 
ঘণে গোবিন্দ চরণে ॥ 


মাউর রাগ । 


পৃথিবীর তলে রাজা. নরক মহামতি ।. মধ্যদেশে বসে মহারাজা যেধপতি ॥ 
চক্রবর্তী রাজা হৈল বিদ্রিত সংসারে । জিনিল সকল রাজা পৃথিবী ভিতরে ॥ 
কুবের জিনিয়া রথ আনি নৃপবরে | মণি পর্বত জিনি মণি আনিলেক ঘরে ॥ 
কুড়ি সহজ কন্ত। বিভ1 করিব একবারে । ইহা লাগি দেব নর গন্ধর্ব কন্যা 
'ছরে ॥ যত যত্ত মহারাজ আছে ত্রিভূবনে । সব! জিনি কন্ত। আনে আপন 
অদ্দনে ॥ সুরপুরী জিনিয়া আনিল অপ্দরী। অদিতির কুণ্ডল আনিলেন হরি ॥ 
প্মায়েন্ঞকল হরে দেখি ন্থরপতি। বিস্তর করিল যুদ্ধ নরক সংহতি. নারিল 
হিতে যুদ্ধ ভঙ্গ দিল রণে। যুদ্ধে হানি ইন্দ্র তবে গুণি মনে মনে ॥ কেমতে 
খগুয়ে লাজ চিন্তিল তথাই। দ্বারকা আইল ইন্দ্র গোবিন্দের ঠাই ॥ দেখিয়াঁত 
গদাধর সম্ত্রমে উভিয়া। বসাইল স্থরপতি পাদ্য অর্ধ্য দিয়া ॥ অনেক বিনয় 
ক্কবি যুড়ি ছই হাত। কি কারণে আগমন শুন স্ুরনাথ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের 
কথ একচিত্ব মনে। কহিল সকল কথা যত অপমানে ॥ ভারাবতারণে 
গোসাঞ্ি কৈলে অবতার । তোম1 বিদ্যমানে এত দুর্গতি আমার ॥ অনেক 
ভুন্দরী কন্যা যত ত্রিতুবনে। সব কন্য। হিয়া খুইয়াছে এক স্থানে ॥ 
বিংশতি সহুত্র কন্যা একত্র করিয়া । একত্রে করিবে বিভা! বাসনা করিয়া ॥ 
€যাঁল সহস্র একশত আনিয়াছে ঘরে। বিংশতি সহত্ত পূর্ণ হৈলে বিভাকরে ॥ 
নাহি করে বিভ! কন্তা আছে এক স্থানে । করিবেন বিভা বিংশতি সহস্র 
জানে ॥ কুবের জিনিয়া মণি পর্বত আনিল। মায়ের কুগ্ল হত্রি মামাকে 
জিনিলগ॥ আমার মাতা তবে বলিল আমারে । দ্বারকাতে যাহ যথা ত্রিদশ 
ঈশ্বরে । ক্ৃষ্ণকে কহিয়া মার নরক হষ্টঘতি। আনিয়া কুণ্ডল মোরে দেহ স্গর- 
গতি ॥ কহিষ্কা সকল কথা নড়িলা সুস্থর | নরক বধিব আজ্ঞা কৈল গদ'ধর | 
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বিনয় করিয়া ইন্জ পাঠাইল ঘরে। নরক মারিতে সাজে দেব গদাধরে । ঘক্জে 
বসিহুলধরে আনি গদীধর। পালিহ কিন্কর সব রাখিহ নগর ॥ বসুদেব দৈবেকী 
উগ্রসেন রাশ । সবারে আনিয়া কৃষ্ণ করিলেন পূজা ॥ মন্ত্রণা করিল কষ 
অবা বিদ্যমানে। নরক বধিতে যাই ইন্দ্রের বচনে। অনেক শক্রুতে বসি 
পৃথিবী ভিতরে। সবে মেলি রাখিহ পুরী থাকিহ সত্বরে ॥ গরুড় সহিতে 
যাব জিনিতে নরপতি। রথে চডি দারুক মোর আস্ুক সংহতি ॥ আর সব 
বার থাকুক দ্বারকা! রাখিয়। । নড়িলাত গদাধর সত্যভামা লইয়া ॥ সত্যভাসা 
সঙ্গে কৃষ্ণ গরুড়ে চড়িলা। নরক বধিতে কৃষ্ণ একলা নড়িলা 1? প্রিয়া পাশে, 
গরুড়ে চড়িয়া অন্তরীক্ষে । জলে থাকি মুর দৈত্য গোবিন্দেরে দেখে ॥ অগ্মি- 
ময় গড় পুরী দেখি ঘোরতর । জল ছুর্গে বিষম পুরী জলের ভিতর ॥ নরকের 
সখা মুর জলের ভিতরে । ঘর করি বৈসে তথা পুরী রাখিবারে ॥ পঞ্চ মুখ), 
দৈত্য বড় ঘোর দরশন। জলমধ্যে বদি জিনে সকল ভূবন।। সাতগোটা পুর 
তার যম দরখনে। সত্থরে উঠিল যুদ্ধ করিবার মনে ॥ ডাকিয়া বলয়ে মুর যাস্‌ 
কোথাকারে । পুরী রাখি বৈসে মুঞ্ি জলের ভিতরে ॥ পড়িলি সেযোন 
হাতে নিকট মরণ। আজিত পুরিল তোর যমের কারণ ॥ এতবলি গরোবি- 
ন্দেরে এড়ে দশ বাণ। চক্রে কাটি গদাধর কৈল খান খান ॥ পুটাদপি শেগ 
লৈয়া ধাইল সত্থবরে। এড়িলেক শেলপাটু দেখি গদাধরে ॥. দশদিক দীপ্ত 
করি আসে কৃষ্ণ ঠাঁঞ। চক্র এড়ি শেন্ন পাট কাটি গোবিন্দাই ॥.পুনরপি 
চক্র এডিল চক্রপাণি। চক্রে কাটি শরীর তার কৈল থানি খানি।॥। মর্িলন্ভ 
সুর দৈত্য দেখে দেবগণে ॥ সুরারি বলিয়া নাম করিল ধোষণে। শত পুত্র 
রোষে তার বাঁপের মরণে। কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করি ছাড়িল জীবনে ॥ সবংশৈ 
মারিয়া মুর দেব গদাধর। গরুড়ে চড়িয়া গেল! পুরীর ভিতরা।- দেখিয়া 
নরক আইসে যুদ্ধ করিবারে। হাথে অন্তর করি রাজা, আইলা সত্বরে॥ 
মারিলে মোর সখা বড় কৈলে রণ। মোর হাতে যাবে অজি যমের সদন 
হেনমতে কর্কশ রণ তৈল ছুই জন। বাণ বরিষণ কৈল অদ্ভুত .রণ। তথা 
বন্দি ঘরে যত রাজার কুমারী । ঘট পাতি পুঁজে দেবী একমন করি॥ গুম 
দেবী পার্বতী হরের ঘরণী। ছুঃখ সাগরে পার করহ্‌ ভবানী । পাপিষ্ঠ নয় 
যেন নাহি করে বিভা! হেন বর দেহ মাঁগো দেবী মহামায়া ভিগতে 
মাঁগ বর করাহ গোচর। নরক মারিয়া লউন গদাধর ॥ একমন চিত্তে কন্য 
চিন্তে নারাযণ। হেথ! কৃষ্ণ নরকে হৈন মহা রণ। ধাইয়া ধন্থকে- রাঙ্গা যুড়ে 
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পঞ্চবাঁণ। চক্রে কাঁতি গোবিন্দাই কৈল খান খাঁন ॥ ব্রক্গঅন্ত্র শেল লৈল 
নরক নৃপতি। শেলের সুখে অমি জলে করয় দীপতি ॥ এড়িলেক শেল 
গাছ কৃষ্ণের উদ্দেশে । মেঘে যেন বিদাত পড়িল আকাশে ॥ চিস্তিল ঈশ্বর 
দেখি শেলের মহিমা । এড়িলেন বাণ যত নাহি তাঁর সীমা ॥ বাণ ব্যর্থ করি 
শেল আইসে কৃষ্ণ ঠাঞ্রি। চক্র এড়ি শেল পাট কাটি গোবিন্দাই ॥ শেল 
ক্মর্থ দেখি মনে. চিন্তে নৃপবর। লাফ দিয়া তার পানে গেলা গদাধর ॥ 
মারিল গদার বাড়ি মুণ্ডের উপরে । পড়িল নরক রাজা গেলা যম ঘরে ॥ 
মইল নরক রা'জা দেখে দেবগণ। জন্ম জয় শব্ধ কৈল পুষ্প বরিষণ॥ গরুড়ে 
চড়ি কৃষ্ণ সত্যভামা লৈয়।। দেখিল রাজার মাএ পুরী প্রবেশিয়া॥ আইল! 
পৃথিবী দেবী করপুট ক্রি। একভাধে স্ততি করে দেখিয়৷ শ্রীহরি। শুন 
দেব নারায়ণ 'জগত ঈশ্বর। কৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সর্কেশ্বর ॥ ভুমিত 
স্থজিলে গোসাকী সব্ধ দৈতাগণ। গন্ধব্ব দানব আদি পশু পক্ষিগণ ॥ বরাহ 
রূপ ধরে গোসাএ্ী জলের ভিতরে । আমা উদ্ধারিলে প্রভু দশন শিখরে ॥ 
আমার উদরে বীর্য এড়িলে শ্রীপতি | তাতে জন্মিল পুত্র নরক মহামতি ॥ 
আপন পুত্রের নিলে আপনি পরাণি। তুমি বধ কৈলে কি বলিব চক্রপাঁণি ॥ 
দয় হৃদ্বাগোসাঞী দয়া উপজিল। অমৃত বচনে গোসাএী পৃথিবী তুষিল ॥ 
অতি গুরু ভারে তুমি ক্রন্দন করিক্পা। ক্ষিরৌদ গোহারি কৈলে দেবগণ লৈয়া॥ 
হরিব তোমার তাঁর আপনি অবতরি | মরিল তোমার পুত্ত বিষাদ কেনে 
করি ॥ গোবিন্দের বচনে পৃথিবী পেয়ে লাজ। ভাল হৈল মইল পুত্র দেবেন 
দেবরাঁজ॥ অপ্দিতির কুগুল আনি দিল কৃষ্ণ ঠাই। চরণে পড়িয়া কান্দে 
বন্ুমতী মাই ॥ দেখিয়া! সকল কান্দে দেবী সত্যভামা। কতেক তোম'র 
স্ত্রী না জানিল সীম1॥ পৃথিবীরে আলিঙ্গন দিয়! নারায়ণ। মধুর বচনে 
ক্টারে করিল তোঁষণ॥ পৃথিবী করিয়। সঙ্গে দেব নারায়ণ। অভ্যন্তরে গেলা! 
' যথা আছে কন্যাগণ ॥ দেখিল যুবন্তীগণ আছে এক মনে। কাঁয়মন বাক্যে 
* চিন্তে গোবিন্দ চরণে ॥ হেন বেল সম্মুখে গেলা গদাধর। দেখিল যুবতীগণ 
যেন পঞ্চশর ॥ সন্ত্রমে উঠিলা সবে কামে অচেতন। স্বামী করি সবে দেব 
শ্নারায়ণ ॥ কষ স্বামী কষ স্বামী কন্যা সব বলে? কৃষ্ণ স্বামী পেয়ে সবে 
- আনন্দিত ছৈলে ॥ ষোল সহ এক শত পর্ম সুন্দরী । একলা করিল বিভা 
দেব শ্রীহরি॥ নরকের ধন জন সকল লইয়!। দ্বার্কায় গেলা কৃষ্ণ হরি 
হৈয়া ॥ আনন্দিত সর্বলোক হ্বারকা নগরী। অদিতির কুণুল দিতে নড়িলা 
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শ্রীহরি॥ কুগুল দিরা অদদিতিরে প্রণাঁম করি। পুনরপি ভ্বারকায়ে আইল 
শ্ীহরি ॥ যোল সহস্র এক শত অষ্ট রমনী। একলা করিল বিভা দেব চঞ্র- 
পাণি॥ যতেক সুন্দরী কৃষ্ণ তত মৃত্তি ধরে। এক মূষ্তি ধরি থাকে এক জ্ীগন 
ঘরে ॥ দশ পুত্র জন্মাইল সবার উদ্রে। কৃষ্ণের রূপ গুণ ধরে দেখিতে 
সুন্দরে ॥ দশ পুত্র এক কন্যা গ্রসবে নব নারী। সবাকারে সমভাবে তুষ্ট 
কৈল হরি ॥ হেন অত কথ। শুন এক মনে। পুনরপি জন্ম নহে শু৪- 
রাজ ভণে॥ 


মল্লার রাগ। 


-হেন মতে কতদিনে দ্বারকা নগরে। কুক্সিণী সহিত কৃষ্ণ নান| ক্রীড়া 
করে॥ ধরিল প্রথম গর্ভ রুল্সিণী সুন্দরী । হরষিত সর্ধলোক জয় জয় করি 
কামদেব উৎপত্তি নারদ. জানিয়!। সত্বরে জানাতে যায় হরফিত হৈয়া 
দুরে দেখি সত্বর নারদ তপোধন। সঙ্জমে উঠিয়া তারে দিল সিংহাসন. 
বসিয়া নারদ কহে সকল উদ্ভব । কহেত কামের জন্ম স্ুনেত সত্ব ॥ মহং 
দেব শাপে কাম ববে ভম্ম হৈল। দেখিয়া সদরী রতি স্ততি বড় কৈল'৯ 
দোষে শীপ দিলে কর শীাপের অব্যাহতি । স্বামী জিয়াইয়1 দেহসনের উম1: 
পতি ॥ রতির করুণ শুনি দেব টুড়ামণি !,ভারাবতারণে আগিব চক্রপাঁনি॥ 
তার পরী রুক্ষিণী দেবী রূপেতে পার্রতী। তাহার উদরে জন্ম লভিৰ তোর 
পতি ॥ বীর বড় হব.কাম শুনহ সুন্দরী । সম্বর মারিয়। নাম হব সম্বরারি ॥ 
হবারকায় জন্ম তার মহাদেবের বরে। তোমার শক্রর জন্ম কুক্সিবী উপরে ॥ 
বলিয়া শারদ গেল! সত্বর মনে গুণে। মায়া! করি রহে গিয় কৃষ্ণের ভবনে ॥ 
নানা মায়া জানে দুষ্ট মায়ার বিধানে। কাম জন্ম অবধি রহিল সেই স্থানে। 
দশ মাঁসে পূর্ণ গর্ভ রুক্ষিণীর হইল। শুভক্ষণে শুভযোগে পুত্র প্রসবিলা 
স্থৃতিকার ঘরে সেই সম্বর অন্থরে। ছাওয়াল হরিল কেহ নহিল সন্থয়ে ॥ 
সমুদ্রে ফেলিয়া শিশু আইল সম্বর। সমুদ্রে ফেলিতে মৎস্য গিলিল কোউর ॥ 
দৈব নির্ধন্ধ যত হইতে মে চায়। মৎস্যজীবি সৃধ মৎস্য মারিবারে যাক 
কৌরব নামেতে এক মংস্যজীবি ছিল। মৎস্য ধরিবারে জাল সমু” 
ফেলিল। প্রবীন মৎস্য গোটা জালে বন্ধি হল ॥ জাল টানি মত. গোটা 
কুলেতে তুলিল। তবে মৎস্যজীবী দেই মৎস্য দে ধরিয়া দিশত স্বরে ভেট 
প্রবীন দেখিয়া! ॥ ভিতর পাঠাই মৎস্য রন্ধন করিবারে। কুটিলে দেখিল 
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িশ মৎস্যের উদরে ॥ শ্যামল সুন্দর-শিশু অতি মনোহর। শিশু দেখি রতি 
গর্দেবী হুইল সন্বপন॥ শুনি অপুত্রক রাজ! ধায় দেখিবারে। পুত্রবলি রতিকেত 
দদিল-পুধিবারে ॥ হেনকালে নারদ মুনি গিভূতে আসিয়া । কহস্তি সকল কথ! 
ধ্লতি দেবী লৈয়া ॥ গুন রতি দেবী তুমি পুরুষ কাহিনি? স্বামী তন্ম হৈলে 
'বর মাথিলে আপনি ॥ তথির কারণে জন্ম ভূমিতে আসিয়া। আছহ 
স্তরের ঘরে মায়াতে মাতিয়া॥ নানা মায়! জান ভুমি মায়ার নিলয়ে। 
মায়! পাতি দিয়া ভাল ভাগ্িলে রাজায়ে ॥ এই সেতোমার স্বামী কঞ্চের 
ননদন। মহাছেবের শীপে লভিল মদন ॥ শক্রভাবে সমুদ্রে ফেলিল সন্বরে। 
মৎস্য গিলি কাম আইল তোর ঘরে ॥ স্বামীর সেবা কর তুমি আমি যাই 
ষর। মায়া পাতি সম্বর. মারি লভহ সত্বর ॥ নড়িলা নারদ মুন হাসে মায়া- 
নতী । শিশু ভাবে প্লালন করে আপনার পতি ॥ 
স্বামী পালন করে রতি সন্বরের ঘরে। দিনে দিনে বাড়ে কাঁম দেখিতে 
গুন্দরে। অল্নকালে বাড়ে কাম পুরুষ রতন। নানা অক্স পড়ি ধরে প্রথম 
' আবন ॥ জানিল সকল মায়া রতি উপদেশে। পূর্বের যতেক মায়া জানিল 
বিশেষে | তবে কতকালে দেবী স্বামী পাশে গিয়া। বরস্তি শঙ্গার ভাব 
নির্লজ্জ কলা ॥ বিপরীত দেখি কাম স্মরে হরি হরি। পুত্রভাব ছাড়ি 
কেনে স্বামীভাব করি ॥ কহত স্কল তব না ভাগ্হ মোরে। ভাল চবিত্র 
আজি না দেখি তোমারে ॥ কমের বচনে রূতি হাসে ধীরে ধীরে । কহস্তি 
সকল কথ! মধুর উত্তরে ॥ সম্বরের নারী নহি তোমার রমণী ॥ পুর্বে রতি 
'নাম মোর তোমার ঘরণী। শাপ দিয়! মহাদেবে তোমা ভম্ম কৈল। আমার 
করুণা! দেখি শিব তুষ্ট হইল ॥ আজ্ঞাদিল মহাদেব বর মাগ রতি। তবেত 
মাগিঙ বর:জিউ নিজ পতি ॥ হাসিয়াত মহাদেব দিল মোরে বর। ভারাব- 
তুরণে যাব জগত ঈশ্বর ।| তাঁর বীর্ধ্ উপজীব রুক্মিণী উদরে । তাবৎ তগস্তা 
তুমি কর গঙ্গাতীরে ॥ তোমার অবধি তপ চিরকাল কৈল। পরিষিত নাঁই 
* তপ্‌ বহুদিন হৈল ॥ হেন বেল! সন্র রাজ! যায় সেই পথে। হরিয়া আনিলা! 
আমা তুলি নিজ রথে ॥ ধরে আনি বল করিতে পাপ মনে নিজ মৃক্তি এক 
লল্মরী ্থজিল তখনে ॥ রাজাকে ভাতিনু মুঞ্রি দিয়া মায়াবতী । স্বর্নপ কহিন্ু 
-কথ। গুন নিজ পতি ॥ আনিয়া দেখালে তবে সেই মায়াবতী । তা দেখিষ্কা 
হাপিলা তবে কায মহাযতি ॥ আনিল সম্বর আম] বল.করি হরি। তোমার 
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সমুদ্রে ফেলায়ে মাইল নিজ ঘরে ॥ মস্য গিলিল তৌমা দৈবেতে রাঁখিল।. 
আনিস্কা রাঁজারে তেট মৎস্যজীবী দিল ॥ মংসোর উদরে জমি তোমাকে 
গাইল শুনিয়া অপুত্রক রাজ। দেশেতে আইল ॥ অপুত্রক রাঁজ। আসি ভোমাকে 
দেখিক্না। আমাকে বলিল পাল ৰতন করিয়| ॥ এইত বালক তুমি করহু 
পালন । হেনবেলা আইল! তথ! নাক্রদ তপোধন ॥ বিশেষে সকল কথ! কছে 
মুনিবরে। রতি লৈয়ে ঘরে যাহ মারিয়া সন্বরে ॥ বলিয়া নারদ গেলা কা, 
চিন্তে মনে । সন্বরে মারিতে যুক্তি করে রতি সনে ॥ কিপাকে, সন্বর মারি 
যুক্তি বল রতি। কর যুড়ি বলে রতি শুন প্রাণপতি ॥ কৃষ্ণের তনয় তুমিক্কফের 
সমানে । নান! মায়া জান তুমি মায়ার বিধানে ॥ নানা! মায়! জান তুমি কাম 
পঞ্চবাণ। সঙ্বর মারিতে প্রতু হও সাবধান ॥ শুভ যাত্রা করি ধাহ্‌ যুদ্ধ করি- 
বারে। সম্থর মারিয়া! চল দ্বারক! নগরে | রতির বচনে কাম হর্ষ মনে নি 
যুদ্ধ করিবারে যায় নানা অস্ত্র ধরি || দেখিয় চিন্তিত রাজা গুণি মনে মন। 
পুত্র হৈয়ে কেন আইস করিবারে রথ ॥ ডাক দিয়া বলে তারে কাম যোধপতি 
কারে পুত্র বলিস্‌ ৰেট! পাপ ছট্টমতি ॥ কৃষ্ণের তনম্ব আমি রুক্সিণী নন্দন ॥ 
সমুদ্রে ফেলিয়া আলি নাহিকি স্মরণ ॥ কৃষ্ণের পুণ্যে আম! রাখিলে গোঁদাঞ্ডি॥ 
এখন মারিয়া তোম! পাঠাব যম ঠাগ্রি ॥ তত্ব পাইক্স! উঠে সম্বর ভৌধ মনে ॥" 
নানা অস্ত্র লয়ে করে বাণ ৰরিষণে ॥ ছুই জনে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর । কারে 
কেহ জিনিতে নারে একই সোষর ॥ গন্ধর্ব অস্ত্র এড়ে রাজ। নান! মায় জানে 
কামের উপরে করে বাঁণ বরিষণে ॥ নানা অস্ত্র জানে কাম রতি উপদেশে ॥ 
কাটিয়া সকল মায়! ফেলিল আকাশে ॥ মায়া সব ব্যর্থ ছৈল দেখিয়া সম্বর ॥ 
ডাকিয়। কামেরে বলে সাক্রোধ উত্তর ॥ কাটিয়া সকল অস্ত্র করিল বড়াই ॥ 
মুদগরের ঘায় তোমা পাঠাব যম ঠাই ॥ তপ ফলে দেবী তারে দিলেন মুদগর । 
রঙ্গ অন্তর হইতে তেজ ধরর মুদগর ॥ দশ দিক দীস্তি করে বনের ভিতর। দেখি 
মুদগর তবে পাইল বড় ডর ॥ দেখিয়া সকল লোঁক চমকিত মনে । আকাশে 
থাকিয়া দেখে লর্ঘ দেবগণে ॥ মুদগর দেখিনা কাম কম্পিত অস্তরে । হেন 
বেল। আইলা নারদ মুনিবরে ॥ না যুড়িহ অস্ত্র কাম স্থির কর মলগে। দেবী, 
বরে মুধগর অজয় ত্রিভূবনে ॥ এক মনে পূজ দেবী ন! কর বিষাদ । বল নি 
করিব অস্ত্র দেবীর প্রসাদ ॥ এতেক বণিয়া! গেলা নারদ তপোঁধন। অস্ত্র 
এড়ি চিন্তে কাম দেবীর চরণ ॥ প্রতি স্বরূপা দেবী স্থষ্টির পালিনী। তুষি 
সর্বাধার মাত জগত জননী ॥ তুমি নদ নদী তুমি পর্বত আকাশ। ভুমি 
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: জল তুষি স্থল তুমিত প্রকাশ ॥ বিপদ নাশিনী দেবী দারিদ্র্য খণ্ডিনী। তুমি . 
: স্ব অস্ত্র শঙ্জ তুমি নারায়ণ ॥ চরণে পড়িয়া বলো। করহ উদ্ধার। মুদ্ুগরের 
: সবার গ্রাণ রাখহু আমার ॥ অধিষ্ঠান হইল! দেবী চণ্ডিক! পার্বতী । না করিব 
| বল অঙ্ক স্থির কর মতি ॥ অস্ত্র লয়ে মার পুত্র অস্থর সম্বন্ব। পুষ্পমাল। হজে 
৷ গ্রলে রহ্ছিল মুদশর ॥ হরষিত কামদেব দেবীর সহায়। সংগ্রামের মধ্যে গিয়া 
। দ্রাঁরক উচ্চ রায় ॥ দশ দিক দীপ্তি করি আইসে মুদগর | পুষ্পমীলা হয়ে রহ 
গলার উপর ॥ একেত সুন্দর কাম অধিক দীপ্ত করে। গলে মালা করি যায় 
' যুদ্ধ কৃব্রিবাঁধে ॥ তবে ব্রহ্ম অন্তর কাম করিল সন্ধান। অস্ত্র দেখি সম্বরের 
উড়িল পরাণ । ব্রহ্ম অস্ত ুড়ি কাটে সম্বর মন্তকে। জয় জয় শব তবে হইল 
তিন লোকে ॥ মরিল সম্বর হরষিত দেবগণে। গ্রদ্াস্ধ উপরে কৈল পুষ্প 
বরিষণে॥। সঙ্গরের ধন জন রথেতে তুপ্সিয়া। নড়িলা দ্বারক! পুরী হরধিত 
হৈয় ॥ রূতি সঙ্গে রথে চড়ি চলিল। সন্থরে। শীঘ্রগতি গেলা দৌহে দ্বারকা 
মগ্ররে ॥ শী পুরন'র যেন ভ্রময়ে কৌতুকে | প্রাচীরে উঠিয়া দেখে দ্বারকার 
শোকে ॥ সব্ধ পুরীজনে হৈল কামে অচেতন । দ্বারকার লৌক নব চঞ্চল 
হৈল মন ॥ তবেত রুল্িণী দেব্ট গুণে মনে মনে । এইরূপ পুত্র মোর নিল 
* কোন জনে ॥. শামল সুন্দর এই কৃষ্ণের সদৃশে। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদ্দিত 
আকাশে ॥ কোন ভাগ্যবতী ইহ: উদরে ধরিল। কোন পুণাব্তী ইহ! স্বামী 
ধরি নিল জীত ফদি মোর পুন্ধ হইত হেনরূপ। কান্দিতে কান্দিতে কৈল 
তাহার স্বরূপ ॥ বন্থুদেব দৈবকী আইল! সেই ঠাঞ্ি। তত্ব জানি হাদি হাসি 
আইলা গোবিন্দাই ॥ হেনবেলা নারদ আইলা তথাকারে। কহিল সকল 
কথা সতার ভিতরে ॥ হরিষে কুক্সিণী দেবী করয় ক্রন্দনে। ছুই স্তনে ছুগ্ধ 
ঝরে পুত্র দরশনে ॥ রখ হৈতে উঠি কাম প্রণাঁম যে করি। বস্থদেব দৈবকী 
্বন্দিলা আহি ॥ বলদেবে বন্দিয় বন্দিল উগ্রষেনে ৷ একে একে বন্দিল সকল 
গুরুজ্ন্ধে॥ মহ! হরষিত হৈয়া কৃষ্ণের ননদন। রতি সঙ্গে মাত গৃহে করিল 
গমন ॥ হরিষে রুক্মিণী দেবী আপন গ!সরি। পুত্র খধূ ঘরে আনি মহোৎসব 
করি. ঢইয় মুখ্য শত শত আনিলা ডাকিয়া । উঠিল "পুত্র বধূ জয় জয় দিয়! ॥ 
স্শুনিয়া অডুত পাইন দকল সংসারে । গুণরাঁজ খান কহে কৃষ্ণ অবতারে ॥ 
| শ্যাম গড়া। 
এক দ্বিন্‌ কৌতুকেতে দেব শ্রীহরি। কক্সণী সহিত গেলা রৈবত গিরি ॥ 


বৈষতে রুক্মিণী সহ,বিহার] প্রীপ্রীকঞণ বিজয় । চট 


হেনকালে নারদ সুনি আইলা তথাই। গারিজাছি মালা পাঁইল পুরব্দর 
ঠাঞ্ডি ॥ মনেতে চিন্তিল আধি মাল! দিব কারে। তোমার যোগ্য মালা 
লেহ গদাধরে ॥ সন্ত্রমে উঠিয়া মাল! নিল গদাধরে। পুজিয়া লৈয়া মালাদিপ 
রুক্ষিণীরে ॥ লক্ষী অবতার দেবী রুক্মিণী সুনারী। দ্বিগুণ হইল রূপে পায়ি- 
জাত পরি ॥ নাহি রোগ নাহি শোক পুষ্পের পরশে । কৃষ্ণ সঙ্গে ত্রীড়া করে 
রজনী দিবসে ॥ হেনমতে রৈবতেতে বৈসে দেব হরি। নাবরদ মুনি গেল 
গ্বারকা নগরী ॥ সত্যভামার ঘরে গিয়া বসিল। মুনিবর। পাদা অর্থ্য দিল 
সতী করিল আদর ॥ সত্যভামী দেবীরে বদি কহে মুমিবরী 1 রশক্সণীে 
পার্সিজাতি দিল গদাধর ॥ পারিজাত মালা! পাইল ভিশ্বক নন্দিনী । সৌভাগ্য 
শালিনী হৈন জিনিয়া সতিনী ॥ আমি জানি তুমি বড় সবার ভিতরে। তবে 
কেন গারিজাত দিলেন তাহারে ॥ তোমার শরীরে কিছু নাহি দেখি দোষ। 
তবে কেন কৃষ্ণের তোমাকে অভিরোধ ॥ পৃথিবী বল্পভ বড় পুষ্প পারিজাত। 
তোমাকে না দিল তীরে দিল জগরাথ ॥ কুলে শীলে ধড় সঞ্জাজিত নরনগন্তি। 
_ ভাহার তনঝা তুমি রূপেতে পার্বতী ॥ তোমারে না দিয়! তারে দিল গদীঘন্ন 
তোমারে নিষ্টর এত ত্রিদশ ইশ্বর ॥ কহত আমারে দেবী স্বরূপ উত্বর। 
কত দিন নির্দয় তোমারে গদাধর ॥ শুনিয়া নারদের বোলে কাপিলী অন্ত্গে। " 
প্রণাম করিয়া কিছু বলে ধীরে ধীরে ॥ চরণে পড়ছে খষি স্ব্ূপ কহে খাঁত। 
ত্য রুক্সিণীকে দিল পুষ্প গারিজাত ॥ খুনি বলে মোরে কি পুক্ছিল সত্যপ্াখা। 
রুক্সিণীর বড় কৃষ্ণ বাড়াইল মহিমা । স্বরূপে পাইল মাল। দেবী-লে কুক্ধিণী। 
তোমাকে নির্দয় ইথে দেখি চক্রপাণি॥ শুনিয়া মুচ্ছিতা দেখী পড়িলা 
ধরণী। সখী সব আসি তার মুখে দিল পাঁনি ॥ চেতন পাইয়া দুরে ফেলে 
আভয়ণ। রক্ত ছটা পড়ে দেহে যেন রক্ত চন্দন ॥ খাট সিংহাসন ছান্তি পড়িলা 
ধরণী । আছছ়ে স্থতিয়! দেবী ভেলি অন্ন পানি ॥ সত্বরে কের ঠাই গেল! মুনি 
বর। সত্যভামার ছঃখ যত করিল গোঁচয় ॥ তোমার বিরহে দেবী তেম্জি জট 
পানি । জিয়ন্ত দেখিবে যবে চল চক্রপাণি ॥ নারদের বচন শুনি ব্যস্ত গদাধর। 
রুষ্ষিণী সহিত আইলা দবারকা নগর শাস্ত করি 'ুক্সিনীরে পাঠীইল ঘরে। সত্যি- 
ভামার বাটা গেল! দেব গদাধরে ॥ দেখিলাত সত্যভাঙা ভুমেন্ উপব। সবর্দেশ 
নিশ্বাস ছাড়ে আছয়ে মতস্তর.| চারিদিকে সবীগণ বিরস বদন। .দী্জীযৈ 
সতীর মুখ করে নিরীক্ষণ ॥ ধীরে ধীরে গোবিন্দাই সখী পাশে গিয়।। নিষে- 
ধিল সথী পদে হাত সান দিয়া | মোর আগমন যেন: সতী নাহি জানে) 


৯৮ শ্ীত্রীকক বিজয়। [সত্যভামার মানতঙ্গ। 


বিরহ অন্তাঁপে প্রিয়া আছে অভিমানে । সথীর হাতের নিশানি লইল 
কাড়িয়ে। সত্যভামা বাত কহে সখী আড়: হয়োখ কৃষ্ণের আমোদ গন্ধে 
ঘর আমোদিত। পাইয়া আমোদ গন্ধ দেবী উমকিত | সত্তর হইয়া সখী 
চারিদিকে চাই । আজ কেন সরীরে আমোদ গন্ধ পাই॥ উঠিয়া বসিলা 
সতী ক্রোধ করি মনে। গোবিন্দে চাহেন সতী তেড়ছ নয়নে ॥ লাজে কোপে 
_বঙি গতি দেখে গদাঁধর | সথী লক্ষকরি বলে সক্রোধ উত্তর ॥ কল্পিণীর পতি 
কৃষ্ণ বিদিত ভুবনে । কপট করিয়া হেখা আইল কি কারণে দূপে গুণে 
সোহাগিনী'তোমার কুঝ্িনী। তাহা লয়ে রৈবতে ফিরহ চক্রপাঁণি॥ যুড়ায় 
শরীর রুষ্ণ তোমা দরশনে । সাজাহ অগ্নির কুণ্ড তেজিব জীবনে ॥ বলিতে 
বলিতে দেবী করছে ক্রন্দন। পুনরপি পড়ে সেই হরিয়ে চেতন । হার ছিড়ি 
বঙ্্ ভাঙ্গে লোটায ভূমিতলে । সত্বরেতে কৃষ্ণ সত্যভাম। কৈল কোলে ॥ 
তুলিয়া মুছিল মুখ দেব চক্রপানি। শান্ত করি ধীরে ধীরে বৈল প্রিয়বাণি ॥ 
কি কারণে প্রিয়ে কোঁপ করছ আমারে। তোমাকে অধিক মোর নাহিক 
সংসারে ॥ সত্যভামার দাস কৃষ্ণ সর্বলোকে জানি । অকারণে ক্রোধ মোরে 
করহ ভাবিনী ॥ এতেক বিনয় যবে কৈ গদাখর। মনে চিত্তি সত্যভাম! 

- দ্লিলেক উত্তর ॥ আরাধিক়৷ গৌরী পাইন্থ তোমার চরপ। বড় ভাগ্যে আমি 
পাইন্থ কমললোচন ॥ বিভা কাঁল হইতে দয়া! করিতে আমারে । তোমীর বড় 
পরিক্ঝ' আমি জানয়ে সংসারে ॥ দয়া করি নিদয় হইলে কি কারণে ॥ পাড়িৰ 
শরীর আজি তোম। বিদ্যানানে ॥ পৃথিবী দুর্লভ বড় পুষ্প পারিজাত। আমা 
এড়ি রুক্সিণীকে দিলে জগন্নাথ ॥ ছাড়িলে আমার দয়! নারদ সুখে শুনি। 
ছাড়িব জীবন আজ্জি ত্যজিব পরাণী ॥ বলিতে বলিতে রাম করয়ে ক্রন্দন। 
কোলে করি শাস্তাইল শ্ীমধুহুদন ॥ সত্য সত্য বলি আমি গুন সত্যভাম। 

. *প্রাণের ছুর্নভ কেহ নহে তোমা সম ॥ তোমার ক্রন্দনে মোর পুড়য়ে শরীর । 
বিষাদ ছাড়িয়া রাম! মন করস্থির ॥ এক গোটা পুষ্পসাত্র পাইলা রুষ্সিণী। বৃক্ষ 
সমেৎ পারিজাত দিব তোমায় আনি ॥ হরির মহিমা বড় জানে সত্যতাম।। 
ত্রিভুবনে দিতে নাহি ভাহার উপমা ॥ ক্কষণের বচন শুনি হাসে মনে 
মনে ॥ সত্য ভঙ্গ না৷ করিহ পড় চরণে ॥ পুনরপি সত বলি দিল আলি- 
লন । পারিজাত আনি দিব বলিল বচন ॥ গায়ের ধুলা কৃষ্ণ হাতেতে ঝাড়িস। 


সি বারারাগররারারী রারিরন ব্রার কান রুর 


ইঞজীলয়ে নারদের গমন ] ্রীত্রীকঞ্ণ বিজ ।- ১৭৯ 


গোবিন্দের ছুই পা পাঁখালিল ঘরে ॥ গন্ধ নারায়ণ তৈল উদর্তন কৈল। জল 
তুলি সত্যাভাম। সান করাইল। পরিতে উত্তম বস্ত্র দিল গদাধরে। নুগন্ধ' 
চন্দন আনি লেপিল শরীরে ॥ উত্তম আসন আনি কৃষে বসাইল। মিষ্ট অন্ন 
ব্যঞ্জন সতী আপনি রান্ধিল।। ভোজন করায়ে যে তবে প্রমধুসদন। বিচিত্, 
পালক্কে লয়ে করাইল শয়ন ॥ পদতলে গিয়! সতী বসিল আপনি । পতিপদ 
ধাতি স্বখী কৈল চক্রপাণি॥ হেনমতে নানা সুখে বঞ্চে গদাধরে। , 
প্রভাতে ডাকিল কৃষ্ণ নারদ মুনিরে॥ প্রণাম কারঞ্জা। তারে ৰষাইল 
আসনে। দূত হয়ে চল তুমি ইঞ্জের ভবনে ॥ ইন্জ্রেরে বলিহ কোর বিনয় 
বিস্তর । তোমার কনিষ্ঠ কৃষ্ণ গুন স্থরেশ্বর ॥ বিস্তর বিনয় করি পাঠা 
আমারে। দেহত তাহারে পারিজাত তরুবরে ॥ তোষাঁর বচনে যদি না 
দেন তরুবর । দৃঢ় করি বলিহ তুমি আমার উ “4 ॥ যদিন্তাৎ কৃষ্ণকে নাহি 
দেহ পারিজাত | তোমার বমতি নাহি হবে স্থুরনাথ ॥ যদ্যপি ন। দিবে পারি- 
জাত তরুবর। যুঝিতে সত্বর তুমি হও পুরন্দর ॥ শচী আলিঙ্গন স্থান- 
হৃদয় উপরে। গদা মারি অবশ্ত আনিব তরুবরে ॥ এতেক কৃষ্জের বোল 
শুনি সাবধানে | কহিল নারদ গিয়। ইন্দ্র বিদ্যমানে ॥ প্রত্যক্ষে সকল কথ! ৰ 
কহিল মুনিবর। যত বলি পাঠাইল দেব গদাধর ॥ নারদের বোলে তবে দেব * 
পুরদদর। কি কথা কহিৰ গিয়! কৃষ্ণের গোচব্র ॥ কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাত কয়িন্থ 
গোচর। আজ্ঞা কর দেবরাজ নড়িব সত্বর ॥ নারদ বচনে তবে রুধিল নুরে- 
শ্বর। তোমার কারণে আজি সহি মুনিবর ॥ আপনা না জানে কৃষ্ণ মনুষ্য 
শরীরে । পারিজাঁত লাগি চাহে যুদ্ধ করিবারে ॥ কোথাহ্‌ না শুনি দেব মনুষ্যে 
বিবাঁদ। বোল বলি খণ্ডাহ কৃষ্ণ স্থুখের অবসাদ ॥ চল চল মুনিবর করি নমস্কার। 
আনুন যুঝিতে হেথা গোবিন্দ তোমার ॥ এত শুনি বিরসে চলিলা মুনিবর । 
কহিল! সকল কথা গোবিন্দ গোচর ॥ তোমার বচনে প্রভু গেলাম স্ুরপুরী। , 
কহিহথ বিনয়ে গিয়া ইন্্র বরাধরি ॥ বিস্তর বড়াই তোমার কৈল পুরন্দরে। 
মাস্গুষ হইয়া পারিজাত চাহে মোরে ॥ তুমিত নারদ মুনি তেকারণে সই। 
অন্য জন হলে পাঠাতাম যম ঠাই ॥ সত্যভাম। সহিত কৃষ্ণ শুনি এত বাণী। 
হাসিতে হাসিতে কৈল দেব চক্রপাঁণি ॥ আগে আগে চল মুনি যুদ্ধ দেখি-» 
বারে। ইন্দ্র ছিনি আনি পারিজাত তরুবরে ॥ এত বলি কৃষ্ণ তবে সত্যভাযা 
লয়ে। নূড়িলেন ইন্্রপুরী গরুড় চাপিয়ে ॥ বড় ছূর্গে আছে তরু রাখে গন্ধ 
গণে। তার সন্িকটে পুরী নির্শিত, কাঞ্চনে ॥ শচী লয়ে ইন্দ্র তথা খাঁকে 
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সর্বক্ষণ। তাঁর সন্নিকটে গেলা দেব নারায়ণ ॥ ছ্বারের সমীপে শোতে পুষ্প 
পারিজাত। গরুড়ে চাঁপিরা তথা গেলা জগন্নাথ ॥ রক্ষকেরে ভাক দিয়া 
বলে গদাধরে। ইন্দ্রে কহ গিয়া কৃষ্ণ পারিজাত হবে ॥ এতেক বলিয়া তরু 
উপাড়ে বাম হাতে। গক্ুড় উপরে খুয়ে নড়িল। জগন্নাথে ॥ রক্ষকের সুখে 
কথা শুনি পুরন্দর। সহস্র প্রলয় ক্রোধে চলিল! সত্বর ॥ এরাঁবতে চড়ি বজ 
, লয়ে স্থুরপতি । যুদ্ধ দেখিতে যায় শচীর সংহতি ॥ শীপ্রগতি ইন্দ্র কৃষ্ণের 
পাছে গিয়ে। ডাঁক দিয়া বলে কৃষ্ণ না বাহ পলায়ে ॥ ইন্দ্রের বাক্যে নেউ- 
টিয়া রহিল”্গদাধরণ নানা অস্ত্র বরিধণ কৈল পুরন্দর ॥ অস্ত্র বরিষয়ে ইন্দ্র 
কুঞ্ঝ নাহি গুণি। চক্রে কাটি খানি খানি কৈলা চক্রপাণি ॥ ক্রোধে নান! 
অন্ত্র বরিষয়ে পুরন্দর ।.অস্ত্র কাটে সতী সঙ্গে হাসে গদাধর ॥ অধিক বাড়িল 
ক্রোধ ইন্দ্রের শরীরে । বজ্রতুলি হাতে লৈল দেব পুরনারে ॥ বজ দেখি 
চক্র লইলা শ্রীমধুস্থদন। মুনির মুষ্টিক বন্্র করিল স্মরণ ॥ বজ বার্থ হৈলে 
হয় মুনির লঙ্ঘন । এক পাখা এড়ি দিল বিনতা নন্দন ॥ দেই পাখা 
ঠেকি ইন্দ্রের বজ্ধ ব্যর্থ হৈল। চক্র লৈয়! কৃষ্ণচন্দ্র পাছে দেখাইল ॥ চক্র 
দেখি স্থুরূপতি রণে স্থির নয়। রণ হিতে নারে ইন্দ্র পলাইয়! যায়॥ তা 
” দেেখিক্কাপ্পত্যভামা উপহান কৈল। শটীর স্বামী হয়ে কেনে রণে ভঙ্গ দিল ॥ 
এত বলি মত্যভামা উপহাস করি। পারিজাত পুষ্প লয়ে চলিল শ্রীহরি ॥ 
হাসিভে হাসিতে পথে গোবিন্দের সঙ্গে । পারিজাত পেয়ে দেবী বড় পাইল 
রঙ্গে ॥ আসিয়। রোপিল পুষ্প দ্বারের সমীপে । একেত সুন্দরী পুশ্পে দ্বিগুণ 
হৈল! রূপে ॥ নাহি রোগ নাহি শোক পুপপের প;.. | কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়া করে 
রজনী দিবসে ॥ নানা স্থে লোক সব দ্বারকাঁতে বৈষে। নৃত্যগীত আনন্দিত 
সর্বলোক ঘোষে ॥ পারিজাত হরণ কথ! অদ্ভুত সংসারে । এক চিত্তে শুনিলে 
» যায় বৈকুঞ্ঠ নগরে ॥ অন্ভুত অমৃত কথা শুন সাবধানে! গুণরাঁজ খান বলে 
গোবিন্দ চরণে ॥ 7 
হেনমতে নারায়ণ দ্বারকাঁতে বৈসে। আনন্দিত সর্বলোক রজনী দিবসে ॥ 
যোৌল সহস্র এক শত অষ্ট রমণী। একেশ্বর ক্রীড়া করেন দেব চক্রপাণি ॥ 
"একদিন রুক্ষিণীর ঘরেতে শ্রীহরি। পাঁলঙ্ক উপরে বলি নানা ক্রীড়া করি 
বর্ণ বীজনি ' বায়ু করে সথীগণে। দেখিরা কৌতুক বড় গোবিন্দের 


বিনিদরাররারন গেরিলার কার রাাসস... সারির ,. - ানিনরীগিিটিল ররর নারির নেতা স্এসা.. বনানী সা সস 





ক্ুক্ষিণীর প্রতি ছলেটক্তি ] শ্রী বিদ্য়। 5১5 


কুক্সিণীরে ॥ তোষার-বিবাহে দেবী সব নৃপবর। ক্মতি বড় যোদ্ধাপতি সর্ধাে 
স্থন্দর ॥ নানা অস্ত্র শান্তর জানে গুণে মহাগুণি। ভুবনে কন্দর্প রূপে কামদেৰ 
জিনি॥ নানা রত্ব অখ হস্তি রথ মনোহর । মধ্যদেশে বৈষে রাজা ধর্খ্েতে 
তৎপর ॥ হেন নৃপবর সব না ইচ্ছিলে মনে । নির্দান পুরুষ আম! করিলে কি 
কারণে ॥ রা্ধ্যপদ নাহি মোর নো! নৃপবর। অন্তজ বসতি করেশ জমুদ্র 
কুলে ঘর ॥ মিছা মায়! করি আমি ভা্িল তোমারে? রাজা সব ছাড়ি তু 
ভজিলে আমারে ॥ সর্ধাঞ্গে সুন্দরী তুমি লক্ষ্মী অবতারে! আমাধিক নাহি 
অধম সংসারে ॥ উত্তমে অধষে নছে বিভার মিলন। আমি সে অধম তুমি 
উত্তম জন ॥ আমাকে বরিলে কেনে রাজার কুমারী । মহারাজা ঘৰ তুমি 
কৈলে পরিহরি ॥ বিষেশত শিশুপাল তোমার কারণে। অধিবাস করি 
মোহ গেল কামবাণে ॥ পাইলে অধম বড় শুনহ রুত্সিণী। কেনে তের়াগিলে 
শিশুপাল নৃপমণি ॥ নিপুণ পুরুষ আম! বরিলে কি কারণে । এত্েক বস 
যবে বৈল নাবায়ণে ॥ শুনিয়া ককষ্ণের কথ রুক্সিণী জন্দরী। পদাঙ্কুলি ভূষে 
লেখি হেট মাথা করি ॥ কেন হেন বৈলে প্রভু মনে মনে গণি। ত্রাসে ক্ষিণ 
তগ্ধ অতি হইল রুক্মিণী ॥ অচেতন হৈয়া দেবী পড়ে ভূমিতলে। কদলির 
গাছ যেন অল্প বাড়ে পড়ে ॥ মৃচ্ছিতা হইয়া বামা হিরা চেতন। ব্যস্ত হৈয়া! 
কোল তারে দিল নারারণ॥ ছুই হাতে মুখ তর সুছিল চক্রপাণি। আর ছুই 
হাতে তারে কোলে করি আনি ॥ খট্রাতে আনিয়। তারে বৈল মধুর বচন। 
এতেক সঙ্কট প্রিয়া ভাব কি কারণ ॥ রতসে বঞ্চিল আমি কৌতুক রচনে। 
এত পরমাদ প্রিয় ভাব কি কারণে ॥ ত্রাস পাইয়া নিজ কাস্তে বলে উচ্চৈঃ- 
স্বরে। তাহাকে অধিক স্থখ নাহিক সংসারে ॥ তেকারণে হেনবোল বলিল 
তোমারে । মনের ছাড়হ শঙ্কা! দেহত উত্তরে ॥ প্রভুর প্রিয় বোল এত 
শুনিয়। স্ন্দরী। না ছাড়িব প্রভূ মোরে দৃঢ় মন করি ॥ হ্বদে মনে এক করি 
বুড়ি ছুই হাত । কান্দিতে কান্দিতে বলে গুন জগন্নাথ ॥ নির্দন পুরুষ তুমি 
কৈলে ফি কারণ। পাদ রজ হৈতে কোটি লক্ষ্মীর জনম্॥ কোটি ক্লোটি 
লক্ষী তোমার চরণারবৃন্দে। গঞ্জার জনম পাদপদ্ম মকরন্দে ॥ তুমিত নির্ধন 
যদি ধনী কোন জনে । লাখ লঙ্্মী বৈসে প্রভু-তোমার চরণে ॥ সার বোল 
বৈলে মোর নাহি অধিকার। তান রোল শুন গোসাঞ্ী সংদারের সার ॥ 
কোটি কোটি ব্রক্ষাণ্ডের তুমি হও রাজা । তোমার পদ সেরি ইন্দ্র ব্িক্রগতের 
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মানুয অল্লমতি ॥ যখন চিস্তিল আমি তোমার চরণণ। তৃণ তুল্য দেখিঙ্থ 
সকল বাজাগণ ॥ আর বোল বৈলে তুমি আমি অস্তে বৈসি। আদি অন্ত 
মধ্যে তুমি সর্বস্থানবামী ॥ যে আর বৈলে তুমি রাজাদি ভয় করি। সংগ্রাম 
গাইলে বুদ্ধ সহিতে নাপারি ॥ সেই কথা কহি আমি তোমার চরণে। কটাক্ষে 
সবারে বধ যুবিবে কি কারণে ॥ হেলায়ে না কর যুদ্ধ শুনহ শ্রীহরি। মহা 
মহা। বীর মারিলে শিশু ক্রীড়া কৰি ॥ আপনাকে নিগুণ বলি বলিলে বচন। 
তাহার উত্তর দিব শুন নারায়ণ ॥ নিপু নির্লেপ তুমি সংসারের সার। 
লোক হিত কারণে করহ অবতার ॥ সহজে'নিগুণ তুমি পুরুষ নিরঞ্জন। 
ব্রিতুবনে তোমারে জানিৰ কোন জন ॥ কোটি কোটি জন্ম তপ পুঁজি হর- 
গৌরী । তার ফলে তোমার পাঁদপদ্ম সেবা করি ॥ পশুদম দেখিল সকল 
রাজাগণ। তোমার চরণ পদ্মে লইস্থ শরণ | তবে কেন ছল মোরে ত্রিশ 
অধিকারী । সাজাহ অনল সথী আমি তাহে মরি ॥ এতেক বলিয়। দেবী 
পড়ে ভূমিতলে। কান্দিতে কান্দিতে তিতে নয়নের জলে ॥ তবে দেব চক্র- 
পাণি দিয়া আলিঙ্গন। রুক্সিণীরে শত শত দিলেন চুম্বন ॥ ক্রন্দন ঘুচায়ে 
তুলি পালক্ক উপরে । নানা রঙ্গে চঙ্গে ক্রীড়া করে দামোদরে ॥ অদ্ভুত চরিত্র 
শুন কৃষ্ণ অবতারে। গুণরাঁজ খান খলে বন্দি গদাধরে ॥ 


ধানসী রাগ। 


দ্বারকায়ে নানা রঙ্গে বৈপে বনমালী। পুত্র পৌর লৈয়! হুখে করে নাঁন। 
কেলি ॥ শোণিতপুরের রাজা বাঁণ মহামতি । তাঁর কথা শুন লোক করি 
অবগতি ॥ জয় বিজয় ছুই গোবিন্দ অন্ুচর। সনকের শীপে জন্ম সংসার 
ভিতর ॥ হিরণাক্ষে হিরণ্যকশিপু ছুই জনে। প্রচণ্ড প্রতাপ যার বিখ্যাত 
ভুবনে ॥ মায়া করি মারে তারে দেব নারায়ণ। মুক্ত করে পাঠাইল বৈকুষ্ঠ 
ভূবন ॥ তার পুত্র প্রহ্লাদ পরম ভাগবত। কে কহিতে পারে যত তাহার 
মহত্ব ॥ তার পুত্র বিরোচন ত্রিভূবনে রাজা। তার পুত্র বলি কৈল বামনের 
পুঁজা॥ সন্তন্বীপা পৃথিবী দিল নারায়ণে। শত পুত্র জন্মাইয়। গেল! পাতাল 
ভুবনে ॥ সর্ব জযোষ্ঠ বাণ নাম পৃথিবী ভিতরে । নিরাহারে তপ করি আরাধে 


'শঙ্করে॥ অধিষ্ঠান হৈয়। বর দিল ভ্রিলোচনে। সহস্রেক বাহ তাঁর অজয় 


ত্রিভুবনে॥ জিমিল সংসার সেই নিজ বাহৰলে । ত্রিত্বন বশ করি আছে 


কৃতকালে । তপ হালি এনএ ০.0 ২ 0০ 


সিটি, 


উষার বর প্ীপ্তি শ্ীতীককষণ বিজয় । ১১৬ 


রক্ষে তারে ॥ একদিন মহাদেব সঙ্গতি বশিয়া। বলে বাণ নরপতি দর্প সে 
করিয়া॥ তোমার বরদানে যুঞ্রি। অজয় ত্রিভূবনে। তোমা! বই. মোর সম 
নাহি কোন জনে ॥ সহশ্রেক বাহু মোর হদক্স ভিতরে। বিনি যুদ্ধে মা 
ভার হইল আমারে ॥ এ বোল শুনিয়া তারে বলিল শঙ্করে। পাইবেত মহা! 
রণ উন নৃপবরে ॥ আচস্ষিতে রথ ধ্বজ তাঙ্গিব যখন। আমিও সহায় ছুষ 
পাবে মহারণ ॥ এত বলি মহাদেব চলে নিজ স্থানে | অবধিয়। বাণ রাজা হর্ঘ 
ৈল মনে ॥ হেনকালে তার কন্যা উষা নাম ধরি। জ্গত মোহিনী কন্যা 
জিনি বিদ্যাধরী ॥ হেথা গৌরী গুঁজে কন্যা হৈয়৷ একমতি। সাক্ষাৎ হইয়া! বর 
দিলেন পার্বতী ॥ বর মাগ উা তুমি সুদৃঢ় করিয়া। যে বর মাগহ তাই 
দিব অমর এড়িয়া ॥ এতেক শুনিয়া উ্ধা বলিল তখন । গুন শুন ঠাকুরাণী 
আমার বচন ॥ তোমার প্রসাদে মাতা স্মাছি সর্ধ স্ুথে। পরম কৌতুক 
আছি নাহি কোন ছুঃখে ॥ যৌবনের দশ। হৈল সকল শরীরে। ফোন 
কালে কোন স্বামী মিলিবে আমারে ॥ শুনিক্বা উধার বোল স্থাপিকা 
ভবানী । মিলিবে উত্তম স্বামী শুনহ রমণি ॥ শুরু দ্াদশী তিথি বৈশাখ 
মাসে। স্বপনে বরিব তোম। উত্তম পুরুষে ॥ সেই হব তোর পতি গুন উষ্া- 
বতী। বলিয়া চলিল দেবী অস্তরিক্ষ গতি ॥ তবেত হুন্দরী উদ হরফিত ' 
মনে। বাস ঘরে গিয়া করে দিবস যাপনে। দৈবের ঘটন তার খণন মা 
যায়। সেই দিনে পালক্ষেতে স্থখে নিদ্রা যায় ॥ নিশাকালে আপি এক 
পুক্রষ রতনে । নানাবিধ শৃষ্গার করিল রচনে ॥ চিয়াইয়। উষা পাশে কাছে 
না দেখিল। মুচ্ছিত1 হইয়। উষা ভূমিতে পড়িল ॥ মুখে জল দিয়া তারে 
তুলিল] সখীগণ । কোন কাজে কাদ উষবা কহ বিবরণ ॥ না৷ কান্দ না কান্দউবা 
স্থির কর মতি। কি করিতে পারে হেথা কাহার শকতি ॥ না শুনে বচন কার 
নাহিক চেতন। সঘন শিশ্বাস ছাড়ে করেন রোদন ॥ চিত্রলেখা সখী তার * 
প্রভাতে আদিয়। তুলিয়া চেতন কৈল মুখে জল দিয়া না কর বিবাদ 
মোলে ম্বরূপে কহ কথা। কি কারণে পাহ সখী এতেক অবস্থা ॥ ভাঙার 
বচনে উষা স্থির করি মন। রজনীর কথা কহে করয়ে রোদন ছুই প্র্ছর 
রাত্রে সখী পালঙ্ক উপরে । স্থখে শুইয়া নিদ্রা আনি যাই বাস হয়ে | হেন 
কালে পুরুষ এক শ্যামল স্থনদর। দেবতা? গন্ধবর্ব কিন্বা অপ্পর কিন ॥ জাগ। 
সন শৃঙ্গার করি বিভু্জি নান! সুখে । সকল লক্ষণ অঙ্গে দেখ পরত্েকে ॥ 


১১৫ শীতীকফ্ণ বিজয়। [চিত্রলেখা কর্তৃক পট লেখন ! 


সোবাস্ত | সর্ধ্যা পোঁড়য়ে মৌর ছুঃসহ কামানলে । অঙ্গ শীতল নহে লোটা- 
ইলে ভূলে ॥ কোন বুদ্ধি কর সখী পড়ছু' চরণে। কোথা গেলে পাব সথী 
পুরুষ রতনে ॥ মদন জিনিয়া রূপ পঙ্কজ নয়ন। চন্ত্র জিনিয়া মুখ ত্র 
কামের কামান ॥ উধধার ক্রন্দন শুনি কুস্তাণ্ড নন্দিনী । হাতে ধরি বসাইয়! 
বৈল প্রিয় বাণী ॥ ক্রন্দন সঙ্কল উষ্ণ স্থির কর মতি। কেনে পাঁসরিলে যত 
কল ভগবতী ॥ স্বপনে আসিয়া যেই ভুঙ্জিব শৃঙ্গার। সেইত হইব স্বামী 
স্বরূপে তোমার ॥ দেবীর আদেশ সুখী হৈল পরতেক । সব্ধাঙ্গে সম্ভোগ 
চিহ্ন কুচ নখরেখ ॥ চিত্রলেখার বচন শুনিয়া উষাধতী। পূর্ণ কথ 
স্মরণে স্থির হৈল মন্ভি॥ পুনরপি বলে উষ্ণ শুন চি্রলেখা। সে পুরুষ 
সনে মোর কেমনে হয় দেখা ॥ শ্যামল সুন্দর বাল! প্রথম যৌবনে । তাহা 
ভিন্ন সখী মোর অন্য নাহি মনে ॥ কেমনেতে পাই সখী পড়হু* চরণে। 
প্রাণ দান দেহ সখী করাহ মিলনে ॥ না কাদ না কীদ উধা ছাড়হ চরণ। 
তার সনে আমি তোর কবাব মিলন ॥ মুনি বরে সধী মোর ত্রিভুবনে গতি। 
সংদার লিখিতে মোর আছয়ে শকতি ॥ পটে লিখি আনি দিব সকল সংসার । 
যগ্ুষ্য কিয়র যক্ষ দেবতা কুমার॥ তিন দিনে লিখিব'সখী এতিন ভূবন। 
ভাবত থাকিহ সর্থী স্থির করি মন ॥ এত বলি চিত্রলেখ। করিল গমন। স্বর্গে 
লিখিলেক গিয়। যত দেবগণ4 পাতালের নাগলোক লিখিল কৌতুকে । 
মত্তে যত মাছে নর লিখি একে একে ॥ তিন দিনে লিখিল পট অনেক 
শকতি। উধাকেত দিয় বলে চিন নিজ পতি ॥ সন্ত্রমে উঠিয়! তবে রাজার 
কুমারী । পট নিরিক্ষয়ে উমা লজ্জা পরিহরি ॥ এক পটে দেখিল দেব গন্ধর্ব 
কিন্নর । না দ্বেখিল চোর উষা! তাহার ভিতর ॥ পাতালের পটে দেখে সুন্দর 
মাগলোক | ন। দেখিয়া চোর তাহ! পাইল বড় শোক ॥ তবে আর পট খান 
- চাহিল সুন্দরী । না দেখিয়া চোর উষ! আপন। পাসরি ॥ উত্তর পশ্চিম দিক্‌ 
চাহিল দকল। ন। দেখিয়া চোর উষা কান্দিয়া বিকল ॥ স্থির হৈয়। দক্ষিণ দিক 
-চাঁহিল সুন্নরী । দেখিল পুরুষবর মে করিল চুরি ॥ অঙ্গুলি দিপ্না বলে শুন 
সহী চিত্রলেখা। এই জন রতি চোর ঝাট করাহ দেখা ॥ কাহার তনয় 
7 চোর বৈশে কোন দেশে । কোন বংশে জন্ম সথী কহনা বিশেষে । শুনিষ্ব! 
উষার বোল বৈল হাসিতে । তোর সম ভাগ্যবতী নাহি ত্রিজগতে ॥ 


-স্ভারাবতারণে আইলা সংসারের সার। দুষ্ট দৈত্য মারিতে কৃষ্ কৈল 
ছে 9) উল পন গান -স আঁ উবার ) আ্রার পর আনিকছ স্বামী 


চিত্রলেখার দ্বারকা কমন 1 শ্রী বিজর্। 5১৫ 


সে তোমার ॥ ক্ষত্রি কুলে জন্ম তার দ্বারিকা নিলয়ে। বড় পুণ্যে পাইলে... 
স্বামী কহিল তোমায়ে ॥ চিব্রলেখার বচন শুনিয়া উষাব্তী। ঝাট আনি 
দেহ সথী মোর নিজ পতি ॥ সর্ব কলজান তুমি কামাচার গতি ।. বিলঙ্ছ 
না কর ঝাট চল দ্বারাবতী ॥ ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ মোর দহে কাঁমানলে । মইলে 
তোমার শ্রম হইবে বিফলে ॥ চল ঝাট চিত্রলেখা দ্বারক। নগরে। নহে 
স্ত্রী বধ দ্রিব তোমার উপরে ॥ উষার ব্যগ্রতা দেখি চিত্রলেখা যায়ে (৪ 
সত্বরেত গিরা তবে সুখ বড়, পায়ে ॥ হেথা অনিরুদ্ধ দেব কামের কুমার 
স্বপনে যুবতী সঙ্গে তুপ্জিয়? শৃঙ্গার ॥ কামে হত চিত্ত হৈয় স্থির নহে মতি 1 
ফেমতে পাই এবে সেই সুন্দরী বুবতী ॥ পড়িয়াত থাট পাট আর লারীগণ 
বিরস বদনে মনে চিন্তে সর্বক্ষণ ॥ হেনই সময়ে হেথ! গেল চিত্রলেখা ৮ 
নিভৃতে সে অনিকুদ্ধে গিয়া দিল দেখা 1 চিত্রেলেখ! দেখিয়। অনিরুদ্ধ বিন্রিত + 
দেব গন্ধবর্ব কনা! কিক আইলা আচন্থিত | কার কন্য। কার নারী, স্বরূপ কহ; 
মোরে। কেমতে লঙ্বিয়। ছুর্গ আইলা অভ্যন্তরে অনিকুদ্ধের বৌল-শুলি,: 
বলে বিদ্যাধরী। দূত হৈয়া আইলাম তোমার নগরী ॥ পৃথিবী মগুলে বড় 
বাণ নরপতি। তার কন্যা উষাবতী রূপেতে পার্বতী ॥ তার সখী চিত্রলেখন 
নাম সে আমারে। মুনির বরে সর্বত্র গতি কহিল তোমারে ॥ তেকাঁরণে ছুর্গ 
লঙ্ঘিয়া আইন্থু হেথারে। উধার সম্বাদ কিছুণ্করাই গোচরে ॥ স্বপনে হইয়া: 
চোর গেল! তার পুরী । ভূঞ্জিলে শূঙ্গার রস লান। বঙ্গ করি নির্জা হৈপ্তে 
উঠি চায় কেহ নাহি পাশে। মৃচ্ছিতা হইল উষ' তোমার হাইবাশে ॥ চেতল 
করিয়া আমি তুলিন্কু ভীহারে। তুমি চোর যত কৈলে কহিল আমারে ॥ নৃতন' 
সঙ্গম তার প্রথম যৌবন। তোঁম! ভিন্ন প্রাণ তাঁর করয়ে কেমন ॥ তবে তাকে 
আমরা অনা বর চিত্তিল। শুনিয়া স্ন্দরী উবা ক্রোধ বড় কৈল। কেনে 
হেন খল সথী অযোগ্য বচন। সতী খ্যাতি ধন্ম মোর করিবে লঙ্ঘন |)1* 
স্বপনে আমার সহিত যে কৈল শুঙ্গার। সেই সে আমার স্বামী আমি গত 
তার ॥ আনিয়া আমারে দেহ সেই প্রাণনাথে। নহে ভ্ত্রী বধ আমি দিব ফে 
তোমাতে ॥ তার বোলে ত্রিভৃবন পটেতে লিখিগা। দিয়া বৈশ্থ নিজ স্বা, 
লহত চিনিয়! ॥ একে একে ত্রিভুবন টাহিল সকলে । তোমা দেখি মৃদ্ছ্ণ হ্যা 
পড়ে ভূমিতলে ॥ কান্দিয়া বলিল এই পুরুষ রতন। আনিয়া সতবর' সন 
রাখহ জীবন ॥ চিত্রলেখা কহিল উষার বিবরণ। কথা শুনি অনিকুদ্ধ 
ভরি চেতন । স্থিরচিত করি পল উল সাক । কাত সিন সা 
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. বলিগ মধুরে ॥ শুন চিত্রলেখা বলি লজ্জা পরিহরি। স্বপনে ছলিল মোরে 
! সেইভ সুদ্দরী ॥ সেই হৈতে অন্ঠ মোর নাহি পায় মন্দো তেজিয়াছি অন্ন 
1 পানি তাছার ধেয়ানে ॥ এডিয়াত খাট পাট আর নারীগণ। বাত্রি দিনে 
' সেই মনে পড্তে সর্বক্ষণ ॥ প্রাণ রাখ চিত্রলেখা পড়নু' চরণে । তার সনে ঝাউ 
মোঁর করাঁহ মিলনে ॥ অনিরুদ্ধের বচন শুনিয়া চিত্রলেখা । ঝাঁট চড়হ রথে 
স্মরাঁও লৈয়া দেখা ॥ কামে অচেতন হৈয়া কিছু না গণিল। চিত্রলেখা সঙ্গে 
রথে চড়িয়া নূড়িল॥॥. কার সনে কোথ! যাই ছাড়ি নারীগণে। পরিণাম না 
গুিয়া। যার অচেতনে ॥ কামচারী রথ থান সেই কামচারী। সত্বরে পাইল 
গিয়া উষ্ধার নগরী ॥ নিশাভাগ রাত্রে গেলা উষার অভ্যন্তরে । সঘনে নিশ্বাস 
ছাড়ে আছয়ে সত্বরে ॥ তার পাঁশে গিয়া তবে বলে ,চিরলেখা । আনিল 
তোমার স্বামী বাট কর দেখা ॥ জন্ত্রমে উঠিয়া উফ পাইল চেতন। দেখিল 
ুনার বর অভিনব মদন ॥ মুচ্ছিত হইল উষা পাদ্য অর্থ্য লঞ্াঁ। চেতন . 
করায়ে সখী মুখে জল দিয়া॥ কামে অচেতন উষা! দৃঢ় করি হিয়া। সধীগণ 
মেলি দিল গন্ধবর্ব মতে বিয়া ॥ পাঁলস্ক উপরে ঠৌহে করিল শয়ন। গাঢ় আলি- 
ঙ্গন কত রমের চুহ্বনা॥ চির অনুরাগে হৈল ঠ্োহেতে মিলন) সবীরে না 
“কল লাজ কামে অচেতন ॥ লাঁজে চিত্রলেখা কৈল বাহিরে গমন। বিনোদ 
মন্দিরে ফোহে করিল বমণ ॥ বিদ্বান্‌ পুরুষবর বিধুসে কুমারী | ভুঞ্জিল শৃ্লার 
ফোহে, নানা সুখ করি ॥ উদয়াস্ত জ্ঞান নাহি দিবস রজনী । স্থন্দর পুরুষ 
উষধা নূতন যৌবনি ॥ হেনমতে তার সঙ্গে কতদিন গেল। পুরুষ সঙ্গমে উষ্া 
গর্ভ মে ধরিল ॥ যত অস্কুচর সব প্রমাদ দেখিয়া । সত্বরে রাজার ঠাই জানা- 
ইল গিয়া ॥ গুন শুন মহারাজ আমার বচন। অস্তরিক্ষে উষার ঘরে আইসে 
একজন ॥ শ্যামল সুন্দর রূপ প্রথম বয়সে। উষ সঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী 
দিবষে ॥ বড় ভাগ্যে পাইল উষ! পুরুষ রতন । তার সেবা করি মাঁনে সফল 
আীবন। অপেক্ষা না করে কারে শঙ্কা নাহি করে। বুবিয়াঁত তত্ব লহ করিনু, 
গোচরে ॥ শুনিয়া কুপিল রাজা বাণ মহাশয় । বন্দি করিবারে তারে সৈন্য 
০ গাঠীয় ॥ চারি সেনাপতি পাঁচে উধার মন্দিরে । বেড়িয়া মারহ ঝাট ধরি 
হষ্ট চোকে ॥ হেনই সময়ে সেই পুরুষ রতন। উ্! সঙ্গে পাশা থেলে আন- 
- ম্মিতমন | বেড়িলেক সেনাগণ নাহি করে ভর। স্বারে পাঠায়ে দিলা যম 
 বন্জাবর ॥ এতবলি পাঁশা এড়ি সন্্রষে উঠিয়া। তার অস্ত্র মারি নিল চাপড় 
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পতিগণ ॥ পাড়িপ্না বাণের সৈন্য উষার সংহতি। নানা রঙ্গে চক্ষে দৌঁহে 
কৌতুক করস্তি ॥ সেনাপতি পড়িল চিস্তিত বাণ নৃপবর। পিংহাসন হৈতে 
উঠি ডাকিল সত্বর॥ আর চারি সেনাপতি সন্মথে দেখিয়া। অনিকুদ্ধে 
মারিতে সাজে হস্তি ঘোড়া দিয়া ॥ বাণ রাজ! বলে শুন চারি সেনাপতি । 
চোর ধরিতে নার যদি অনেক শকতি ॥ খাঁড়ীতে কাটিয়া তার লইও জীবন । 
স্তভক্ষণ করি পবে করহ গমন ॥ রাজার আদেশে চারি সেনাপতি যায়এ 
শীপ্বগতি তারা উষার মন্দির পায়॥ সৈন্য দেখি অনিরুদ্ধ পালগ্ক ছাড়িস্বা। 
যুদ্ধ করিবারে যায় নান! অস্ত্র লৈয়া ॥ চারি সেনাপতি লৈয়া সংগ্রাম বিস্তর | 
বড় বড় বীরে কাটে কামের কোউর ॥ সিংহাসন ছাড়ি যায় সংগ্রাম ভিতরে । 
চারি বীর মারিয়া পাঠায় যম ঘরে ॥ শুনিয়া! সক্রোধে কাপে বাণ নৃপবরণ 
হাতে অস্ত্র করি বেড়ে উষার সেই ঘর ॥ দেখিয়া! সুন্দরী উষ্ধা কম্পিত 
অন্তরে | বাপ হয়ে স্বামী বধ করয়ে আষারে ॥ অনিরুদ্ধের বন্ত্র ধরি কাদে 
লোটাইয়। না করহ যুদ্ধ প্রভূ যাহত ফিরিয়া ॥ উধারে বলে অঙিরুদ্ধ 
মহাশয়। না কর ক্রদন উষ্ণ কারে করভয়।। গোবিন্দের পৌত্র আমি 
কামের নন্দন। আমাকে জিনিতে নারে এতিনতুবন ॥ ত্রাস ছাড় যুদ্ধ 
দেখ বসি সিংহাসনে । একলা মারিব সব! দেখ বিদ্যমানে ॥ বীরদাপ ছাড়ে ' 
তবে সংগ্রাম ভিতরে । দেখিয়াত বাণ রাজ ডাকে উচ্চৈত্বরে ॥ হের দেখ 
শিশু গোটা প্রথম যৌবন। মরিবার তরে আইসে করিবারে রণ॥ মার 
মার বলিয়া ডাকে বাণ নরপতি। চারিদিকে নানা অস্ত্র ঘুড়ে যোদ্ধাধতি ॥ 
একেশ্বর অনিরুদ্ধ ধন্র্বাণ লয়ে। কাটিল সকল অস্ত্র আকর্ণ পুরিয়ে ॥ আর 
বাণ লয়ে করে বাণ বরিষণ। বড় বড় সেনাপতি কাটি করে রণ ॥ সেনাপতি- 
গণ পড়ে রোষে নৃপবর! হাতে শুল করি যায় সংগ্রাম ভিতর ॥ এড়িলেক 
বাগ শূপ নাহিক বাখান। শূল মুখে অনল জ্বলয়ে থান খান ॥ শূল দেখিয়$ 
উষার উড়িল পরাণ । বাণে কাটি অনিরুদ্ধ কৈল খান খান। শূল ব্যর্থ 
গেল রোষে বলির নন্দন। সহস্রেক অস্ত্র করে বাশ বরিষণ ॥ সব বাণ কাটি 
কুমার.ফেলিল আকাশে । দেখিয়াত বাণ রাজ্জা পাইল তরাসে | .মোর বাধ 
ব্যর্থ করে নাহি ত্রিতুবনে। ছাওয়াল হইয়া বেটা এত করে রণে। ক্রোঙ্ছে 
বাগ রাজ! করে বাঁণ বরিষণ। নাগপাশে' অন্নিরুদ্ধে করিল বন্ধন ॥ নাগখাশ 
খণ্ডিবারে না জানে উপায়। বন্দি হৈল। অনিরুদ্ধ নাগপাশের ঘায় ॥ যুদ্ধ 
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' বন্ধনে বীর মুচ্ছিত.ঘনে ধর্ন। তার পাশে গিয়া! উষ! করয়ে ক্রন্দন ॥ হাক 
ছিড়ি বস্ত্র ফেলি লোটা'য় ভূমিতলে। গা আছাড়িয়া কান্দে স্বামী করি 
কোলে ॥ তখনি বলিনু প্রভূ যাহ পলাইয়া। যুঝিবারে গেলে মোর বচন 
লঙ্বিয়া ॥ শিবের বরে বাপ মোর অজয় ভ্রিভুবনে। হেন জন 'সনে প্র 
একা কৈলে রণে ॥ একলা করিলে রণ নাহিক দোষর। মায়াধুদ্ধে বান্ধে' 
তোমা বাণ বৃপবর ॥ কেহ না জানিল তোমার পিতৃ মাত কুলে। দৈব দোষে। 
বিধি তোমায় ধরিলেক ছলে ॥ বাপ হয়ে বাণ রাজা দিল মোরে তাপ। 

. অনলে গ্রবোশয় আজি দিব তারে শাপ ॥ ভূমিতে লোটায়ে উহ কাদিয়া 
বাকুলে। ধুলায় ধুসর হয়ে গড়াগড়ি বুলে ॥ পুজিলাম হরগোৌরী একমন 
দিতে । বর দিলা পার্ধতী-হাসিতে হাসিতে ॥ পাইবে উত্তম ৰর পুরুষ রতন। 
হইল সফল পাইনু কদর্প নন্দন ॥ তবে কেন দেবী মোরে অতুষ্ট আমারে । 
ছাড়য়ে পরাণ প্রভু সংগ্রাম ভিতরে ॥ এতবলি কাদে উষ। মহি লোটাইয়!। 
হেনকালে নারদ খষি মিলিলা আসিয় ॥ না কর ক্রন্দন উষ! স্থির কর মতি । 
এখন চেতন পাবে তোমার নিজ ফি ॥ অনিকুদ্ধ পাঁশেতে নারদ মুনিবর ) 
আপন! পাঁশর কেন কামের কোঁঙর ॥ স্থিরমতি হয়ে চি্ত চণ্তীর চরণ। 

“বল না করিব নাগপাশের বন্ধন) নারদের বচন শুনি স্থির মনে করি । এক 
চিন্তে অনিরুদ্ধ চণ্ডিকাঁরে স্মরি॥'তুমি দেবী নারায়ণী চগ্ডিকা ভবানী 
বক্গার ত্রন্মাণী তুমি হৃষ্টির পালনী ॥ তুমি জল তুমি স্থল পর্বত হুতাশ। 

" তুমি মেক্র মন্দর তুমিত কৈলাস ॥ তুমি চজ্জর তুমি হুরধ্য দিবস রজনী । সবার 
কারণ তুমি দিবস রজনী ॥ ছুষ্ট মারিয়া তুমি রাখিলে দেবগণ। সংসারের 
সার তুমি বিপদের বদ্ধুজন ॥ বিষম বিষের জালে দগধে পরাণি। প্রাণ দান 
দেহ মাত চণ্ডিক! ভবানী ॥ বিবিধ বিধানে বিস্তর স্তরতি কৈল। হাসিতে 
হামিতে দেবী সাক্ষাৎ হইল ॥ বর মাঁগ অনিরুদ্ধ চিন্তা নাহি আর । ত্রিদশের 

, নাথ আসি করিবে উদ্ধার ॥ দেবীর বচনে অনিরুদ্ধ স্থির হৈল। সকল 
শরীরে যেন অমৃত স্থজিল॥ পুনরপি বলে তারে যুড়ি ছুই করে। বিষজালে 

. প্রীণ যায় রক্ষা কর মোরে ॥ অনিরুদ্ধের ছুঃখ দেখি বৈল ভগবতী। না 
করিবে বিষ বল স্থির কর মতি ॥ বলিয়াত ভগবত্ী গেলা নিজ স্থানে। 

. সুখে নিবসয়ে নাগপাশের বন্ধনে ॥ হেথা পুরী মধ্যে নাহি কামের -নন্দন । 
ন! পাইয়া উদ্দেশ তার উঠিন ক্রন্দন ॥ পালক্কেতে ছিল পুত্র স্থখেতে শুতিষা ৷ 
কোথগল কেবা নিল পুত্র প্রবেশিয়া ॥ পুঞজ না পাইিয়। কাম. চিত্তে মনে 


এ কক্ষের বুদ্ধ স্জাট)। শ্ীীক্ণ বিজয়? - 
মনে ।-সত্বরেজানাইল গিয়া গোবিন্দ চরণে ॥ শুন শুন গোসাঞ্ী- ত্রিদশ 
গে মনে মনে । বর্গ র্ভ্য পাতাল প্র গুণিলা মনে মনে-॥ জানি হরিয়া : 
নিল উধা অন্চরী। রথে তুলি লয়ে গেলা! বাণের নগরী-॥ গুপ্ত বিভা 
করিয়াছে উ্ধার ভুবনে । বাধিয়াছে বাণ রাজ! অনেক যতনে ॥ তাহার 
উদ্ধার চিন্তিলা গদাধর |. উদ্দেশ করিতে লোক পাঠাইল বিস্তর ॥ ২ 
চলিল লোক উদ্দেশ করিবারে। হেনবেলা আইলা নারদ মুনিবরে ॥ নারদ: 
দেখিয়া ক্ষণ উঠিলা। সন্রে। পাঁদ্য অর্থ্য দিয়া কৈল বিস্তর পুরষ্কারে ॥ সুস্থ: 
হয়ে বলে মুনি শুন গোবিন্দাই। মুখ্য মুখ্য যান প্রভু আনহ হেথাই॥ 
নারদ. বচনে কৃষণ ঈষৎ হাসিঝা। বলভদ্র আদি যত আনিল ডাকিয়া ॥ বাণ 
অনিরুদ্ধে যুদ্ধ অভুত এ কথা । নাগপাশ বন্ধনে বীর ছুঃখ পার তথা রক 
শবর অনিরুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে । ০ [ইলা বিস্তরে 
যুদ্ধ করি তবে বাগ ন্থপবরে। অবশেষে | 
বচন শুনি উঠে গদাধর। সাজ বলিয়া! 
রাজ। পুরেতে রাখিয়।। নড়িলাত নারায় 
গিয়া গরুড় সংহতি । ৮ দিস এ টাল, টা নল" 
ছর্গ বড় ঘোরতর। চৌদিকে রেড়িয়া গড় দেখিতে ভয়ঙ্কর মনয্যদোরত] 
পক্ষ প্রবেশিতে নারে। কেমনে গ্রবেশি পুরী চিন্তিল গদাধরে/॥ আম্মির 
পরীক্ষা দেখি-গুণে মনে মনে কেমনে তরিয়া অগ্নি করিব, গমনে ॥ মহা-. 
তেজ প্রচণ্ড অগ্নি দেখিতে ভয়ঙ্কর ! পক্ষ গ্রবেশিতে নারে পুরীর ভিতর 
ক্ষণেক চিন্তিয়া হরি বরুণেরে বৈল । নির্বাণ করিতে -অগ্মি তোমায়-ভার 
দিল।॥ কুষ্ণের বচনে বরুণ শতমুখী হয়ে। ফেলিল বিস্তর জপান্বর্গ গজ! 
দিয়া। উগারিয়া ফেলে জল অগ্নির উপরে । নিবাইল_- অগ্সি'সব দেখি গদা+ 
খরে॥ হরষিত হয়ে গ্রভু সব সৈন্য লঞ্া। প্রবেশে বাণের পুরী জয়'জয় : 
দিয়া ॥ বাণ নৃপবরে দূত সকল কহিল। রামকৃষ্ণ, ছুই.ভাই-পুরীঃগ্রাবেশিল-॥ 
দূত. মুখে কা শুনি হাসি পবর.। মরিতে আইলা গোপন আমার, নগর. 
- পুরী প্রবেশিতে দ্বার দেহত ছাড়িয়।। সহতেক হাতে সবা। ফেলিব কাটিয়াঁপী | 
. সফর হইল রর দিল ভ্রিলোচন।. অনেক দিবসে আজি পাইলাম রণ এত 
বলি বাগ রাজা হর্ষ মনে করি।-সহ্জ্েকবাহু- নাচায়- কায 
আর অঙদোহিরী মনা ইল গদাধকে পটল যায় রাজা: 

























৪ টস ৮ 
মহা অগ্নি উজিল । সহিতে না পারি রণ সবে ভঙ্গ দিল ॥॥. মহাদেব ছাড়ি 
০ম ক্র যায় কুষচ। বাগ কাটিবারে ॥ পুত্রের মরণ 

















রিড বাত চক বি হইয়া ॥ দেবীর, সাঃ 
পেয়ে গেল রে মহেস্বর জর পাঠায় যুদ্ধ করিবারে ॥ 'আসিয়াত 
জর তবে গোবিনে বেড়িল। জরের ব্যথাতে. রুষণ সংগোহ পাইল ॥ ক্ষণেক 


. ইল দেখিয়া তরাস। জিনির1 জর করে উপহাস ॥ তবে জর গোবি- 
ন্দেরে করিল প্রণতি।: প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ ত্রিদশ অধিপতি ॥ তুমি ব্ধ 


ক্ষ্টি তুমি অধিকারী ॥ স্থজিয়াত কেন মোর প্রাণ হিংসা করি ॥ তোঁমার 
প্রতাপ .গোসাঞী কার প্রাণে সহি। অনেক প্রকারে স্তুতি সেই জন কহি ॥ 
_জরের এতেক যবে প্রণতি গুনিল । হীসিয়াত দেব হরি জরেরে বলিল ॥ না! 
ই করিহ চিন্তা কিছু নাকরিহ ভয়। এই জর বিবরণ যেইজন: কয়॥ এই 
বিবরণ যে! সংসারে কহীয়ে । তোমার শকতি কিছু নহিব তাহাঁয়ে ॥ এতেক 
 মাদেশ জর প্রভুর শুনিয়া । বাণ ঠাঞী গেল! কুষ্চ প্রণাম করিয়া ॥ জর 
বার্থ গেলা। বাণ: কষিলা অন্তরে । হাতে পুল করি যায় যুদ্ধ করিবারে ॥ নান! 
| অস্ত্র এড়ে বাগ অতি ঘোরতর । চক্রে কাটি খান খান কৈল গদাধর ॥ পুম- 
- রূপি রা রাজ! শূল লৈল হাতে । শুল দেখি চক্র নিল দেব জগন্নাথে ॥. দূশ 


[ হেনকালে সহাদের বাপের 'আগে গিরা। যোড়হাতে স্বতি করে গোবিন্দ 
, গতি ॥. তোমার, প্রযাদ্ে মোকে সকল সংঙারে। যহাদেব বলি লোক 
| বলাআাযারে ॥€ 888685957708454588571 


থাকিয়া কুষ্ণ পাইল চেতন। | ক্ষণ করিল স্থজন ॥ ছুই জনে যুদ্ধ 


। মি কু মি মহেখবর। অষ্টলোক পাল তুমি তুমি পুরনদর ॥ ক্থজিলে সকল 


পু দীপ্ত, চক্জ .করিল- আকাশে । চক্র দেখি বাণ রাজা। পাইল তরাসে॥ . 


অনিরদ্ধের বন্ধন %€মাঁচন.] আরীপ্রীক্চ বিজয় ১২৯ 


আমি বলিব কাহারে ॥ একবার ক্ষম দোষ গুন গদাধরে । নেক ষহিম! 
তোমার খুষিব সংসারে ॥ মহাঁদেবের বাক্য শুনি হাস্য উপঞ্জিল। না নিব 
বাশের প্রাণ স্বরূপ বলিল ॥ পৃর্ৰে প্রহলাদে আমি দিয়াছি যে বর। কাহৈ! না 
্গারিব তোর বংশের ভিতর ॥ বিশেষত তুষ্ট হৈয়া তুমি দিলে বর। না নিব 
পরাণ উহ্থার শুন মহেশ্বর ॥ সহশ্রেক বাহু উহার শরীর ভিতরে । বাছ মদে 
মত্ত হৈয়! হিংসয়ে সবারে ॥ তাহার কারণে আজি কাটিব বাঁহুগণ। চারিখজন 
রাখিব হাত তোমার কার্এ ॥ একথা শুনিরা হর অন্থয়তি দরিল। চক্র দিয়! 
বাণের বাহু সকলি কাটিল ] দেখিয়াত মহাদেৰ কোলেতে করিয়া । আনি- 
লাত কৃষ্ণ ঠাই সদয় হইয়া ॥ পদ্মহন্ত দেহ গ্রভূ ইহার শরীরে । চক্রাঘাতে 
কাতর বড় বাণ হৃপবরে।। হাসিয়াত গোবিন্দাই পরশন করে। চারি বাহু 
সনে হৈল। দ্বিগুণ স্ুন্দরে ॥ তবে বাণ নরপতি প্রণাম করিয়1। ঘরাকে 
আনিল কৃ মহাদেব লৈয়া॥ পাদ্য অর্থ্য দিল আর দিব্য সিংহাসন। নানা 
আভরণ দিয়া করিল ভূষণ ॥ সন্ত্রমেত গিয়া রাজা উষার মন্দিরে । বন্ধি 
ছোড়াইয়া আনি অনিরুদ্ধ বীরে ॥ কৃষ্ণ স্থানে আনি তারে কৈল সন্গিধান। 
নানা রত্ব দিয়া কৈল উধা কন্যা দান ॥| হস্তি ঘোড়া রথ দিল যৌতুক করিরা। 
দাম দাসীগণ দিল রতনে ভূষিয়া ॥ পাদা অর্ঘ্য দিল রাজা বিচিত্র সিংহাসন 1 
নানা রত্বে অনিরুদ্ধে করিল ভূষণ ॥ নড়িলাত গদাধর হরষিত হৈয়া। উব! 
অনিরুদ্ধ যায় রথেতে চড়িয়া ॥ দ্বারক1 আসিয়! কৃষ্ণ মহোত্সব করি। আন- 
ন্দিত সর্বলোক দ্বারকা নগরী ॥ হেন অদ্ভুত কথা শুন এক মনে। কৃষ্ণের 
বিক্রমে হৈল উধার হরণে ॥ শুনিলে যুকতি হয় নাহিক বিল্ময়। গুণরাজ 
খান কহে গোবিন্দ বিজয় ॥ 


ধানসী রাগ । , 


একদিন কৃষ্ণ সব লইরা কুমার। প্রহ্াক্াদি সঙ্গে বায় করিতে বিহার ॥ 
প্রভাস নিকটে রম্য কানন ভিতরে । নান। রঙ্গে চে ক্রীড়। করয় বিস্তরে ॥ 

ও ক্রীড়াশ্রমে রৌদ্রে সবে তৃষ্তায় বিকল। সকল অবণ্য প্রমি না পাইল জল ॥ 
এক গোটা কূপ সবে দেখি কত দূরে । সব যদুগণে তথা নডিল! সত্বরেী 
দেখিলাত কাকলান অতি মহাকার। অধোমুখে কৃপ মধ্যে পড়িয়া আছর ॥ 
কূপের ছারি ভিতে তার পুরিল শরীরে । জল পিতে নাহি পায় উঠিভে না, 
পারে ॥ সব যদুবংশ মেলি টানাটানি কৈল। বড় পরিশ্রম করি নাড়িতে 
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রা 


 নারিল'॥ তুলিতে না্ধিয়। ভাঁবে সব যছুগণে। সত্বরে জানাইল গিয়! গোবিন্দ 
চরণেঙ্গা-গুন শুম গোবিন্দাই অদ্ভুত কাহিনী । এক গোটা কীকলাস পিতে 
গেল পাঁশি॥ নির্জন কুপেতে পড়ি আছয় পরাণী। সবে মিলি আমরা 
, করিম টানাটানি ॥ তবুত তুলিতে নাঁরি সেই মহাকায়ে। প্রাণ ছাড়ে কীক- 
'লাস কহিন্থ তোমায় ॥ পুত্রের শুনিয়া কথা হাসে গদাধর। মনেতে জাঁনিয়া 
পতত্ব চলিল! সত্বর | কৃপে গিয়। দেখি কুষ্ণ সেই মহাকায়ে। বাম ভাতে ছু 
স্কুলে ধরিয়া ফেলে ॥ কৃষ্ণের পরশ হৈতে সেই মহাকাঁয়ে। কাফলাস 
তন ছাড়ি বিদ্যাধর হয়ে ॥ যোড়ভাঁতে স্ততি করে গোবিন্দ চরণে। তোমার 
প্রসাদে হৈল শীপ বিমোচনে ॥ তুমি দেব নারায়ণ সংসারের সারা। স্থষ্ট 
স্থিতি লয় তোমার অধিকার ॥ তোমার স্মরণে লোক পায়ত মুকতি।। 
করে পরশিলে আমায় দেব শ্রীপতি ॥ আমার ভাগ্যের সীমা বগিতে 'না 
পারি । আজ্ঞা টৈলে ধর্ম গিরা ভূক্জি যে শ্রীহরি ॥ শুনিয়া তাহার বোল 
সীসিতে হাসিতে । জানিয়। তাহার তত্ব বলিল কহিতে ॥ কিবা জাতি কিব! 
নাম কহ সব কথা। কি কারঞ্জে ভূঞ্জিলে ভূমি এতেক অবস্থা ॥ সর্বাত 
সুন্দর ভূমি দেব অবতার । কীকলাস যোনিতে কেন জনম তোমার ॥ শুনিয়া 
" কুষ্ণের বাক্য করিয়া যোঁড়হাতে। সকল বৃত্তান্ত কথা কহিল জগনাথে ॥ 
আপন ধর্ম আপনাকে কহিতে না যুয়ায়। তূমি জিজ্ঞাসিলে তেগ্রিঃ কি তৰ 
পায় ॥ ইক্ষাকুর পুত্র আমি নৃগ নাম ধরি। চক্রবর্তী রাজা আমি শুনহ 
প্রীছরি ॥ নিজ বাহুবলে আমি ব্রিভূবন জিনি। সব রাজ। জিনি আমি হই- 
জাম নৃপমণি ॥ নানঠবজ্ঞ নান! দান কৈনু হরিতে । বৎসর শতেক কেহ 
না পারে গণিতে ॥ বৃষ্টির ধারা যত আকাশের তারাগণ। পৃথিবীর ব্রেগু - 
যত শুন নারায়ণ ॥ স্থরভি সমান গাভি অসংখ্য বাছিয়া। হেম শুক্গ চারি 
প্ষুর বদর গলে দিয়া ॥ ছুগ্ধবতী অবোগিণী উচিতে কিনিয়া। প্রতিদিন 
বিশিষ্ট বিপ্রে দিনুত পুজির1॥ হেনমতে শৃঙ্গ দান প্রতিদি্গ কৈল। অসংখ্য 
গোধন সংখ্যা করিতে নারিল ॥ একদিন: এক শৃঙ্গ হাঁরাল দ্বিজবর ।' দৈবে 
' সাপ্ধীইল মোর গোষ্ঠের ভিতর ॥ আর দিন সেই শৃঙ্ধে আমি দিনু দ্বিজে। 
পন জামিয়া দিল. দান শৃঙ্গের সমাজে ॥ দান লৈয়া দ্বিজ পথে যাইতে যাইতে । 
চিনিয। পূর্নের দ্বি্জ আইল লইতে ॥ 


গুজ্জরী রাগ। 
কালি দান দিন মুঞ্ঞি চুরি সে করিয়া । আপন ধেছ্ুর মাঝে লঞ্ে যাই 
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হিয়া ॥ এত বলি ধেঙ্ব লৈল সক্রোধ হইয়া। ঘরকে চলিল দ্বিজ সেই-খেছ 
লৈয়া ॥ বিপ্র বলে আজি আমি ধেছু দান নিল। এত বলি ছুই দ্থিজে কোন্দল: : 
বাজিল ॥ কেহত না ছাড়ে ধেনু ফ্লোহেত ধরিয়া । আইলা আমার. ঠাই সেই. 
ধেঙ্কু লৈয়া | আসিয়া আমারে বৈল বিস্তর. কুঁবাণী। এক বেন হুজনানে:: 
দেহ নৃপমণি ॥ ইহ! বলি সেই ধেন্ দৌহে নাহি এড়ি। সহশ্র সৃহিল তবু 
কেহ নাহি ছাড়ি ॥ অনেক যিনতি কৈল দ্বিজের চরণে। দশ সহশ্র দিযে 
গাভি একের কারণে ॥ আব্বার মিনতি করি পড়িয়া,চরণে। এক লক্ষ: 
ধেকু দিয়ে শুনহ ্রাহ্মণে ॥. কেহ না রাখিল বোল শুন গদাঁধর। যেই শক্ত 
হৈগ সেই ধেক্স নিণ বর ॥ তবে কত দিনে মৃত্যু হইল আযার'। যমদুক 
লৈয়া গেল যমের দুয়ার ॥ তবে জিজ্ঞাসিল মোরে ধর্ম অধিকারী । তোমার * 
ধর্মের সংখ্য। বলিতে না পারি| নানা ষজ্ঞ নান! দান কৈলে: নরপতিত 
উচিতে পালিলে প্রজা রাখিলে সুখ্যাতি ॥ ধর্ম ছাড়ি অধর্থে কভু নাহি দিলে - 
মন। অজ্ঞাতে এ সব পাপ করিলে রাজন ॥ হই দ্বিজে শৃ্ হেতু: ফ্লোপাঙ: 
করিয়া। আইল তোমার ঠাই সেই ধেন্ধ লৈয়।॥ না.করিলে প্রতিকার উন” 
নৃপবর। সেই পাপ আছে তোমার শরীর ভিতর ॥ অল্প অধর্্্ট তোমার," 
পৃথিবীতে জানি। তুপ্সিবেত কোন ভোগ বল নৃপমণি॥ বসের বচন" 
শুমি মনেতে গুণিয়া। বলিল অধর্প আগে ভূঞ্জিবত গিশ্না ॥ ইহা গুলি য্গ 
মোরে বলিল বচনে। কাকলাঁস হৈয়! তুমি থাক গিয়া বনে ॥ অধোমুখে 
উদ্ধ পায় নির্জন সে কৃপে। পড়িয়াত গদাধর ভূষ্চি সেই পাপে ॥ বড় ভাগো' 
পরশিলে কমললোচিন। খণ্ডিল সকল পাপ গুন নারায়ণ ॥ বলিতে বলিতে 
রথ পাঠাল পুরন্দর। রথে চড়ি স্বর্গে যায় নৃগ নুপবর ॥ দেখিয়া! ওমিষ়্ী- 
কথ! কৃষ্ণের কুমার । ত্রান লাগিল মনে পাইল চমৎকার ॥ তবে 'গোকিন্াই 
সব কুমারকে আনি । শুনিলে কুমার সব বুগরাজ বাণী ॥ বিষ ছৈতে বিষধণ* 
বঙ্গস্ব শুন পুত্রগণ। ব্রহ্মস্বে সবংশ নাশ বিষে একজন ॥ অজ্ঞাতে রন্মগ 
হরে তিন পুরুষ সংহরে।-জ্ঞাত হৈলে একবিংশ পুরুব নাশ করে 0 আত্ম 
বুদ্ধে পর-বৃদ্ধে ব্রহ্ষত্ব যেই হরে। কোটি কোটি জম্ম পচে নরক ভিতরে £ 
সাবধান হইও পুত্র বলিল সবায়। ব্রন্ষস্ব নিকটে কতু পাছে যায় ॥ এসি 
ধলি রবা লৈয়া গেলা গদাধর | গুণরাজ খাঁন কহে হরির কিন্কুর |." 
শ্রীরাগ। 


এরর জর্দা হর বানর করার যার কারার রানা 
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| 
কফিন হু্যোধন রন্তাকে দেখিয়া হোগ্যাঁ কন্তা হৈল কারে বিতা' দিৰ 
[ইহা ॥ সর্বাঙ্গে সুন্দরী কন্যা লক্ষী অবতারে। যৌবনের দশী হৈল সকল 
শরীরে £ পাত্র মি লৈরা রাজ! মন্ত্রণা করিয়া । লক্ষ্ষণার বিভা দিব স্বয়স্বর 
“চিক ॥ চারিদিক বায় দূত রাজ! আনিবারে। নানা শোতা কৈল পুরী 
আনন্দ ঘরে ঘরেণ। লক্ষ্মীর সমান রূপ লবেত শুনিা। আইলা সকল রাজা 
কষে হত হৈয়। ॥ জাধুবতীর তনয় শাঙ্ব কষ্ণের কুমার । বিবাহ দেখিতে 
ভার তন আগুসার ॥ বসিল! সকল রাজ বিচিত্র সিংহাসনে । মালা লৈয় 
আইল কন্যাণকরিতে বরণে ॥ শ্ঠামা স্ুকেশী রাম! উন্নত পয়োভাব্‌। চক্র 
জিদ সুখ শোভা তুলনা নাহি তারা। কথুক মাজাঙ্গীণ নিতম্ব বিশ্বালা। 
সভা শোভা! কফৈল বেন চত্ত্র ষৌলকল11 হরিল চেতন রাজা দেখি যে 
তারে হেন বেলা উঠে শার্থ কগ্তা হরিবারে ॥ সভার ভিতরে গিয়া কন্তার 
হাতে ধরি। রথে তুলি লৈয়া যায় আপনার পুরী ॥ দেখিয়া সকল রাজ! 
হাহা সে করিয়া। উঠিয়া করয়ে যুদ্ধ নানা অক লৈরা। কোথা যাইস্‌ 
কোথা বাইস্‌ হরি পরনারী। চোর বংশে জন্ম তোর আদি কৈলে চুরি ॥ 
কন্যার হরণ দেখি রাজা হূর্য্যোধন। হাতে অস্ত্র করি ধাঁয়ে তাই শত জন ॥ 
'ুখিষঠির ভীমার্জুন পঞ্চ সহোদর । ভীন্ম দ্রোপ ক্ুগ কর্ণ ধাইলা স্বর ॥ সব 
মহারথি গিয়! বেড়িল তাহারে। কল! যুঝয়ে শাস্ব সংগ্রাম ভিতরে সৰ 
বরা্গ৷ সনে যুঝে ক্ষণেক নাহি শ্রম। হস্তিগণ মধ্যে যেন সিংহের বিক্রম ॥ যত 
বত বাঁণ এড়ে যত নৃপবর। সব বাণ কাটি পাড়ে শান্ব ধনুর্ধর॥ কোন 
প্রকারেতে তারে জিনিতে ন। পারি। যন্ত্রণা করিয়া তবে ক্রীড়া যুদ্ধ করি ॥ 
তবে ছুর্য্যোধন রাজ মহারণি লৈয়।। মায়। যুদ্ধে শান্ষ বীরে আনিল বাঁধিয়া ॥ 
ঘব্বে লৈয়! নাগপাশে বাস্ধিল তাহারে । পাঁয়েতে নিগ দিয়া থুইল কারা- 
গানকে, এ অকল কথা কৃষ্ণ দ্বারকায় শুনিল। চতুরঙ্গ বলে সৈন্য সাজন 
কর্রিল॥ কোপে লাজে বায় রুষ্ণ দেখি হলধর। হাতে ধরি রাখি তাবে 
বুঝাইিল স্বর ॥ মান্য কুটুম্ব হয়ে রাজ! হুর্য্যোধন। ক্রোধে কীপিয়া নিখাস 
ছাড়ে ঘনে ঘন ॥ বলের শরীর পানে ঘন দৃষ্টি পড়ে। অজাগর সর্প যেন ঘন 
শ্বীফছাড়ে॥। আজি তুমি বলদেব তেকাঁরণে সহি। অন্য জন হয়ে যদি তার 
করা কহি॥ অনেক কাল জীলে বিস্তর কথা শুনি। উগ্র্েদ আপনাকে মহা- 
রাজ মানি ॥ কেবা উগ্রসেন তারে কেবা জানয়ে সংসারে । সেহ যদি অয় জ্ঞান 
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শিরে উঠাইবারে ॥ তার আসিয়াছে অভাগ্য আঘারে। গুরু জ্ঞানে কিছু আমি 
না বৈশ তোমারে ॥ টল ঘর আপনার কহিয়! তাহারে । আসে ধেন উগ্রসেন এ 
যুদ্ধ করিবারে ॥ ইহা! শুনি বলদেব বলে ক্রোধ করি। এক আমি তোমা! 
সবা জিনিবারে পাবি ॥ পৃথিবীতে আছে যত বড় বড় রাজ!। তুমি অল্প 
জান কৈলে সবে করে পুজা ॥ শুনিয়া বলাইর বোল অধিক কোপ করে। 
মন্দ বলিতে বলিতে সান্ধাইল ঘরে ॥ অপমান গুণি বলাই হল হাথে করি ৮ 
গঙ্গায় ফেলাব আঞ্জি হস্তিনা,নগরী ॥ প্রলর কালের হেনু, প্রতাপ করিয়া। ' 
পুরীর দক্ষিণে হাল দিলত আনিয়া ॥ বলের বিক্রমে মহী কীপিলাঁ অস্তরে। 
উল্টাইয়! আসে পুরী গঙ্গায় পড়িবারে । দেখিয়া সকল লোকে ত্রাস পাইল, 
মনে বাল বৃদ্ধ বলে বলাই করিল নিধনে ॥ শুন দ্রোণ শুন কর্ণ ভীম্ম মহা- 
শয়। পুরী নাশ কৈল বলাই চিন্তহ উপায় ॥ মহা কলরব হৈল সকল 
নগরে। একত্র হইয়া চিত্তে বড় বড় বীরে ॥ ভীগ্ম ধৃতরাষ্ী ড্রোণ কুপাচার্ধয 
লৈয়া। এক মনে স্ততি করে বলাই দেখিয়া ॥ তুমি দেব নারায়ণ জগত 
ঈশ্বর। সৃষ্িস্থিতি গ্রলয়ের তুমি সর্বেশ্বর ॥ যত দেখি তুমি সব জগত 
সংসার । ভারাবতারণে গোসাগ্রিঃ কৈলে অবতার ॥ কোটি কোটি ব্রন্ধা- 
ডের তুমি মে গৌসাই। একখান পুরী নাশি কি তোর বড়াই ॥ ন!জানিয়া 
ছুর্য্যোধন বৈল অবতার। শাপ হৈল বর দেহ করি পরিহার ॥ তোমার ঈষৎ 
কোপে সংদার নিধন। কোন ছার লোক হয়ে বাঁজা দুর্ধ্যোধন ॥ এত স্ততি 
বাণী যবে সবার শুনিল। হাসিয়াত বলদেৰ লাঙল: তুলিল ॥ রক্ষা কৈল 
পুরীখান হস্তিনা নগরে। এখনত গঙ্গামুখে দেখিয়ে তাহারে ॥ দক্ষিণে হইল 
উচু উত্তরে হইল নীচ। টেরছে রহিল পুরী লাঙ্ষলের চির ॥ তবে ছুর্ষ্যো- 
ধন রাজা সন্্রমে আসিরা। ঘরকে আনিল তারে চরণে ধরিয়া ॥ নানা 
গদ্ধে করাইয়া স্নান বসাইল আসনে মিষ্টান্ন পান দিয়া করাইল ভোজনে ॥ * 
বন্ধি মুক্ত করি শাস্ব আনি সেই স্থানে । লক্ণারে বিভা দিল বলের বচনে ॥ 
দাস দাসীগণ দিল অস্ব হস্তিগণে। ছুই শত কন্যা দিল ভূষিয়া রতনে ॥ নড়ি- 

লাত বলদেব হ্রষিত হৈয়া। রথে চড়ি কন্তারে সঙ্গতি করিয়া ॥ অনুত্রজিক্ 
যাঁয়ে রাজা লইয়া বন্থুজনে । ছুহিতার মোহে কানে রাজা ছর্য্যোধনে ॥ তবে 
বলদেব গেলা দ্বারকা নগরে। জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসারে ॥ পুত্রবধূ 
লৈষ্কা দিলাগোবিন্দের ঠাই। শান্ববতী সঙ্গে রঙ্গে হর্ষ গোবিন্দাই ॥ ছেনক 
আত কথা লও ঠকযী), লিন ১১৩ 
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মলার রাগ । 


হেনকাঁলে দ্বারকায়ে বৈসে বনমালী। বান্ধব সহিত স্থখে করে নানা 
কেলি ॥ আচম্বিতে বলদেব শ্বারকা নগরে? গোকুল স্দর্ূণ করি নড়িল।, 
সন্বরে ॥ এক রথে গিয়া তবে সেই বুন্দাধনে। নন্দমঘোষ যশোদার বন্দিল 
চরণে ॥ দেখিরা সকল লোক বড় কুডুহলে। গোপী লৈয়া ক্রীড়া করি যমুঃ 
নার কুলে ॥ মদে মত্ত বলদেব তৃষ্চার আকুলে ) যমুনাকে ডাকি বলে আনি 
দেহ জলে ॥*্যমুনা ন। শুনে বোল কোপে হলপর । ক্রোধেতে লাঙ্গল লৈয়! 
নড়িল| সত্ব ॥ জলেতে লাঙ্গল দির নারি এক টানে। কুল ভাঙ্গিয়া যমুনা 
গেল সেই স্থানে ॥ দেখিয়া বলাইর ক্রোধ যমুনা। কাপিল। বৃন্দাবন মুখ হৈয়া 
যদুনা রহিল ॥ জলপান করিলেন দেব হলধরে। গোগী লৈয়। জলক্রীড়া সেই' 
খানে করে ॥ সেই বনে নিবনয়ে দ্বিবিদ বানরে। খাঁষর তপ ভঙ্গ করে ছুষ্ট 
নিশাচরে ॥ বলদেব আগে কপি মন্দুখে আসিয়া । উপহাস করে রাঙ্গা গুহ 
দেখাইয়া ॥ মদে মত্ত বলদেব রুষিল। তাহারে । হাতে অস্ত্র ধান্ধ বলাই অরণ্য 
ভিতরে ॥ দেখিয়াত ধলদেব দ্বিবিদ বানর । গাছ ভা হাথে করি ধাইল 
"সত্বর ॥ ছুই জনে যুদ্ধ হইল অদ্ভুত রণ। বলদেবের ঘায়ে বানর হৈল অচে- 
তন॥ ধরিয়া লইণ প্রাণ বল মূহাপয়। দেবগণ খাঁষগণ দিল জয় জয় ॥ 
দ্বিবিদ বানর বধ করিল বলাহ। গুধুরাঁজ খাঁন বলে বন্দিয় গোবিন্দাই ॥ 


বসন্ত রাগ। 


পুত্র পৌল্প লৈয়! কৃষ্ণ দ্বারকী নগরে । নাঁন! রঙ্গে ক্রীড়া করে প্রতি ঘরে 
ঘরে ॥ হেনকালে নারদ মুনি আইলা তথাই। ঘরে ঘরে ক্রীড়া করে দেব 
গোবিন্াই / এক ঘরে দেখি কষ কজ্ণী সংহতি । স্নান করি ধ্যান ধরি 
বসিছে শ্রীপতি ॥ তাহা দেখে গেল। মুনি সত্যভামার.ঘর | হরষিতে বসি তথা 
আছে দামোদর ॥ সত্যতামার তনর কৃষ্ণ কোলেতে করিয়া । তা। সনে 
করয়ে ক্রীড়া পালক্কে বলির] ॥ তবে যায়ে যুনিবর বথা জান্দুবতী। জান্বু- 
ক্লভীর ঘরে ভোজন করণে শ্ীপতি ॥ তা দেখির। গেল৷ মুনি কালিন্দী ভবনে । 
শয়ন করিয়া তথ! আছে নারায়ণে ॥ তখে মিত্রবুন্দার ঘর গেল! সুনিবর। 
দেখিলাত পাশা তথ! খেলে গদাধর ॥ দেখিয়া! হরিষ বড় নাঁরদের মনে। 
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নর্ভুকীর নৃত্যগীত দেখিছেন বঙ্গে ॥ দেখিয়া হরিষ বড় নারদ তপোঁধন। লক্ষ 
গার ঘরে মুনি করিল গমন | পক্্মণার ঘর [গয়া দেখিল নারায়ণ লক্ষণ 
লেপিছে গায়ে অগুরু চন্দন ॥ তা'দেখি গেলা মুনি নগ্রজিতার ঘর। নিদ্রা 
যাঁয়ে গদাধর খট্টার উপর ॥ ঘরে ঘরে ক্ুষ্ণকে দেখিয়া বুলে মুনি1 ষোল 
সহস্র এক শত অষ্ট রমণী ॥ সবাকার ঘরে দেখি বুলে মুনিবর | কার ঘরে 
কোন রঙ্গে আছে গদাধর ॥ ঘরে ঘরে নানা রূপে দেখি নারায়ণ। দেখিঙগ 
অনেক বিষু নারদ তপোঁধব ॥ আপনাকে ধন্য করি মাদ্ন ফুনিবরে ৷ দেখিল 
অনেক বিস্ু চক্ষুর গোঁচরে 1 হরিষে পুলক তস্থ চক্ষে ঝরে জল । নারদ বলে 
আজি যোর জীবন সফল। কৃষ্ণের চরিত নর শুন এক মনে। গুণরাঁজ 
খান ভণে গোবিন। চরণে ॥ 


মাথুর রাঁগ। 


এক দিন উগ্রসেন আদি সবা লৈয়া। সধন্মব সভায়ে কৃষ্ণ আছেন বসিয়া ॥ 
দ্বারি আসি সম্ম,থে করিল স্থুবেশ । দত পাঠাইয়াছে গোসাঞ্ি শৃগাল বাস 
দেব ॥ ঈষৎ হাসিয়া তবে বলে গদাপর। আসিতে বলহু দূত সবার ভিতর ॥ 
আসিয়া দাওায়ে দূত করপুট করি। রাজার বাচক কহি গুনহ শ্রীহরি ॥ 
মোরে বাস্থদেব বলি বলে সর্ধজন। শঙ্খ টরু গদাপদ্ম আমার ভূষণ ॥ আমি 
চক্রবর্তী রাঁজা জগত ভিতরে । শঙ্খ চক্র গদাপদ্ন ধরি চারি করে॥ মোর 
চি ধর তুমি কোন অহঙ্কারে। অন্য বসতি কর সমুদ্রের তীরে ॥ ফেলাহ 
মনের সাদ মোর চিহ্ন লৈ্না। ছাড়হ আমার চিহ্ন আপনা চিনিয়া ॥ দূত' 
হাতে অস্ত্র মোর দেহ পাঠাইয়া। না রাখিলে মোর বোল বধিমু সে গ্রিয়! ॥ 
দূত মুখে বোল শুনি হাসে গদাধর | বল গিয়! তোর রাজা আন্মগ্‌ সত্বর ॥ 
তার চিহন সব আমি ধরিয়াছি কৌতুকে | তাহার সম্মথে ছাড়ি দিব একে 
একে ॥ ইহা। শুনি নড়ে দূত পৌওঁ, নগ্ররে। কহিল যতেক. কথা টৈল গদ্দা- 
ধরে ॥ শুনিয়া কুপিল ক্লাজ! দূতের বচনে : কাশীরাজে সঙ্গে করি করিল 
_ গ্রমনে ॥ নান! অক্জ অশ্ব রথ সাঁজন করিয়!। আপনার শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম 
লৈর1॥ চতুরঙ্গ সাজি গেলা ছ্বারকা নগারে। শুনিয়া সে এক রথে আইলী 
গদাধরে ॥ ছুই জনে যুদ্ধ হৈল অন্ত রণ। ডাকিয়া রাজারে কুক কহিল 
বচন ॥. তোর চিহ্ন এড়িতে বৈলে দূত পাঠাইয়া। সেই চিহন এডি এই লেহন ' 


১২৮ হ্হীরুফ বিজয়। | শৃগাল রাজার বধ। 


কাটিল। প্রাণ ছাড়ি পড়ে রাজা পৃথিবী উপরে । কাশী রাজা আইল তবে 
যুদ্ধ করিবারে ॥ দেখিপ্মাত গদাধরে ফৌতুক বঞ্চিল। বিপরীত ভাঁতি তার 
মবণ চিস্তিল ॥ চক্র লৈক্সণ উঠি তবে দেব চক্রপাণি। চক্রে কাটিয়। তারে 
কৈল খানি খানি ॥ স্কন্ধ গোটা? পড়িল তার পৃথিবী উপরে । মস্তক পড়িল 
পিয়া রাজার অভ্যন্তরে ॥ স্ত্রী পুত্র যেই ঠাই আছয়ে বসিয়া। চক্রে মুণ্ড 
সগোটা তথা ফেলিলেক লৈয়া ॥ হাস্য পরিহাসে সবে আছিনা। ফৌতুকে। 
হেন বেলা আসি “পড়ে রাজার মন্তকে ॥ মুড গোটা! দেখি পরে তুণিয়া 
চাহিল। 'রাজার মস্তক “দখি ক্রন্দন উঠিল করিয়! অনেক শোক বাজার 
কুমারে। সাজিয়া দ্বারক। যায়ে যুদ্ধ করিবারে ॥ দেখিয়াত গদাঁধর হাতে 
চক্র লৈয়া। মারিতে আইল! তারে গেল পলাইয়1॥ কাশী রাঁজার পুর তবে 
মন্ত্রণা করিল। কঠোর করিয়া যজ্ঞ মহাদেৰে তুষ্ট কৈল ॥ অধিষ্ঠান হৈয্া 
বৈল দেব মহেশ্বর। যেই বর যাগ রাজা দিব সেই বর॥ শুনিষা বগরে 
রাজা করি যোড়হাতে । বাপ যে মারিল তারে জিনিক কেমতে ॥ কীর্তী। 
এক অগ্নি দেহ জগত ঈশ্বর । তোমার প্রসাদে জিনি দ্বারকা নগর ॥ সেই 
বর মহাদেব দ্িলত তাহারে। উঠিল পুরুষ এক অগ্নির ভিতরে ॥ সর্বাঙ্গে 
অনল জলে হাতে শূল লৈয়া। দ্বারকার মুখে অগ্রি আইল ধাইয়া॥ জনস্ত 
নল দেখি ত্রাসে সর্ধজন। 'রক্ষ রক্ষ কষ্চ বলি লইল স্মরণ ॥ লোকের 
রোদন শুনি জগত ঈশ্বর । সবারে অভয় দান দিল গদাধর ॥ নাঁ করিহ ভক্ 
কেহ বৈল প্রিয়বাণী। হাতে চক্র করি ধায়ে দেব চক্রপাণি ॥ কীর্তা অগ্নি 
আদি পোড়ে দ্বারকা নগর। চক্র এড়ি দিল কৃষ্ণ তাহার উপর ॥ প্রবল 
চক্রের তেজ সহিতে না পারি। ত্রাসে পলায় কীর্তী অগ্নি ভয়ে কাশী পুরী ॥ 
না! পোড়াগে অগ্সি কতু শাস্ত নহে। কীর্তা অগ্নি গিয়া সেই কাশী পুরী 
দহে ॥' কাশী পুরী দহিল মইল কাশী রাজ্জা। ছারকার লোক মেলি কৈল 
কের পুজা ॥ অদ্ভত লাগিল তবে সবাকার মনে। গোবিন্দ বিজয় গুণ 


বাজ খান তণে॥ 


রি ৃ পঠমগ্তরী রাঁগ। 


দবারকান্ে গদদাধর বন্ধুজন সঙ্গে । পৃত্র পৌত্র নারীগণ লৈরা নানা রঙ্গে ॥ 


ক ০ হরির ন্রানারারারাকিজারন তে লিন রর ০০ টির ৩৭ ৯ 


নারদ যৃধিষ্টিরের স্বালপি ! শ্রীত্রীরুষ্ণ বিজয় । ১২৯ 


বধিয়া ॥ দত্ত ধাঁবন করি কবিল মাজ্জনে। স্নান তপন কৈল বেদের বিধাঁমে ॥ 
ঘরে আসি গুরুজন করিল বন্দন। সবাকার চিত্ত কুষ্ণ করিল রঞ্জন ॥ দাক্ষুক 
আনিয়া রথ যোগায় তখন। বাহির বিজয় কৈল দেখ নারায়ণ । সারখি 
'আনিল রথ সাজান সত্বর। রথে চড়ি বাহির খৈল দেব গদাধর ॥ আঁশৈ 
পাশে সন্সখে তার নর্তকী নাচয়ে। নান যন্ত্র বাজাইয়া গুণিজন গায়ে ॥ 
হাত তুলি ভট্টগণ পড়ে করেবার! চৌদিকে হইল ধ্বনি জন্ন জয় কার 
দিব্য দিবা নারীগণ পুষ্পাঞ্জলি লইরা। গোসাঞীর গ্লাষে মারে ফেলিয়া 
ফেলিয়া ॥ সবে ভীত কে আইলা রখেতে চড়িঘ্!। -সভা মধ বসি কফ 
বন্ুজন লৈয়া ॥ সভাতে বসিয়া] কৃষ্ণ সবারে রঞ্জিল। ধন্ম চর্চা রাজ চর্চা 
একে একে টৈল ॥ হেনকালে দূত সব আমি সেই ঠাই। প্রণমিয়া বলে 
দূত শুন গোবিন্দাই ॥ জনাসন্ধ সনে গোপাঞী বখন কৈল রণ। তা সনে 
ঘুঝিতে না আইলা য়ে ষে রাজাগণ ॥ দেই সব রাজা সঙ্গে যুদ্ধ সে করিয়া। 
পাঁজাগণ জিনি ঘরে বন্ধি কৈল লৈয়া ॥ লৌহ পাশ নিগড়ে বন্ধি সব রাজা- 
গণ। এক ভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ ॥ উদ্ধার করহ গোসাঁঞ্ী কমল 
লোচন। তুমি ন৷ উদ্ধারলে উদ্ধারিবে কোন জন ॥ কহিল রাজার কথা. 
করহ আদেশ। বন্ধিশালে রাজাগণ পানে বড় ক্রেশ। হেন বেলা নারদ” 
যুনি আইল; সেই ঠাই । দেখি সর্ধজন সন্ধে উঠে গোবিন্দাই ॥ পাদ্য অর্থ 
দিয়া তীর পাখালি চরণ । করপুট করি: হরি পুছিল বচন ॥ কি কারণে 
মুনিবর কৈলে আগমন। কহিকার যোগ্যহ্র কহত কথন ॥ কৃষ্ণের বচদ 
শুনি নারদ তপোধন । দূত হৈয়া আইলাম তোমার সদন ॥ ইন্ত্রপুরে দেখিঙ্থ 
আমি পা মহাশয়ে। বাহির ছ্য়ারে রাজা বসিয়া আছয়ে ॥ জিজ্ঞাসিল 
বাহিরে কেনে তুমি মহারাজ । ইন্দ্র সভা নাবাও কেনে দেবের সমাজ ॥ 
উঠিয়া সম্রমে রাজা বলিল আমারে । তত পুণ্য নাহি করি সংসার ভিতরে 7 
ভাল হৈল দেখিল খষি তোমার চরণ। কহিও আমার কথা যথা পুন্রগণ ॥ 
এক এক পুত্র আমার সংপার জিনিতে পারে । তবু প্রবেশিতে আমি নাত্সি 
সবর্থপুরে॥ রাজন্ুর যজ্ঞ যদি পুত্র করে তথা । ইন্দ্র সনে বসিতে আমি ভবে 
পাঁই হেথা ॥ শুনিয়া! পাওুর কথা চিন্তে ছুঃখ হৈল। জীব যত ছঃখ তাঁর 
পুত্রকে কহিল ॥ বাপের দুঃখের কথা পুত্রেত শুনিল। মূচ্ছ পাইয়া যুধিষ্ঠির 
ভূমেতে পড়িল ॥ কেমতে হইবে যজ্ঞ বল মুনিবর । পিতৃ খ্ণ কেমতে জ্ুধি 


১২০ জীত্রীকক বিজর। | রুষের হস্তিনা় গমন? 
কহিল সকল ॥ সংসারের সার গোসাঞ্ী কমল লোচন। ভারাবতারণে গুতু 
. পৃথিবীতে আগমন ॥ সেই প্রভূ তব পক্ষে বড়ই সদয়ে। ল্লেছ করি 
" তোমাকে সেই কুটুন্ব বলয়ে ॥ সে জন সহায়ে যদি হয়েত তোমারে । ত্রিতু- 
বন জিনিতে পার ত্বাহার দোষরে ॥ এ বোল শুনিয়া রাজা অচেতন হৈযা। 
মামা পাঠাইল হেথ। মিনতি করিয়। ॥ ধেই মতে যজ্ঞ হয়ে গোচর তোমাতে । 
ন্রিলন্ব না কর গোসাঞী চলহ ত্বরিতে ॥ শুনিয়া নারদের বাঁণী উদ্ধবেন্ধে 
*আনি। কোন বুদ্ধি করিব বল যুক্তি পরমাণি ॥ গোসাঞ্ীর বচনে উদ্ধব 
যুড়ি হই হান্ড। ভাল বোল বৈলে গোসাপ্ষী শুন অগক্বাথ ॥ যুধিষ্টিরের যজ্ঞ 
 ঝাজাগণের মোক্ষণ। জরাসন্ধ বধ হয় ছুই প্রগ্নোন্গন ॥ যাত্রা করিলত আগে 
হন্তিনা নগরী। জরাসদ্ধ উপায়ে শুনহ শ্রীহরি॥ বিস্তর সেনা যে আছে 
জরাসন্ধ মহাশয়ে। বিশেষে তোমার বধ্য সহজে সে নহে ॥ ভীম অর্জুন 
তুমি তিন জনাব গিয়!। সপ্নঠানীর বেশে তার পুরী প্রবেশিয়া॥ ভিক্ষা ছলে 
যুদ্ধ মাগি মার নৃপবর | এই সে উপায়ে ভাল দেখি গদাপর ॥ উদ্ধব বলিল 
হেন যুক্কি পরমাণি। হাতে ধরি কোল তারে দিল চক্রপাণি॥। ঘোষণাত 
দিল হরি সকল নগরে । যাত্রা করিয়। যায়ে দেব গদাধরে ॥ বলভদ্র আদি 
*সবারে বৈল নারায়ণ। সবে মেলি দ্বারাবতী করহ রক্ষণ ॥ এক রথে হক্ডিন 
পুরী নড়িল! চক্রপাণি। সঙ্গতি রূরিয় নিল অষ্ট সে রমণী ॥ নড়িলাত হর- 

. ধিতে দেব গদাধর। হাতে ধরি নারদ তুলি রথের উপর ॥ নানা রাজ্য নান! 
নদী এড়িল! ত্বর1 দিন অবশেষে গেল! হস্তিন! নগর ॥ কৃষ্ণের গমন শুনি 
বাজ! যুধিঠির। বন্ধুজন লৈয়। হৈলা গড়ের বাহির ॥ পুরী নিরমাণ কৈল 
বিচিত্র স্থবেশে । গ্রতি চালে শোভাকরে স্বর্ণ কলসে ॥ পুষ্পাঞ্জলি ফেলিয়! 
মাবে সব নারীগণ। জর জয় শব্দ হৈল মঙ্গল ঘোষণ॥ কতদূরে যুধিষ্টিরে 
দেখি নারায়ণ। সম্রমে উলিয়া কৈল চরণ বন্দন ॥ ভীমসেনে নমস্কার অর্জুনে 
(কোল দিল। নকুল সহদেবে আশীষ দিয়া সে তুলিল ॥ অভ্যন্তরে গিয়। 
তবে দেব শ্রীহরি। কুম্তীর চরণ বন্দি দ্রৌপদী নমস্করি ॥ ভ্রাতৃ পুত্র দেখি 

.. কুস্তী আনন্দিত মনে। হরিষে গলয়ে অশ্রু ছুই দে নয়নে ॥ কুক্সিণী সত্য- 
. কমা আদি অষ্ট সে যুবতি। কু্তী ত্রৌপদীরে তারা করিল প্রণতি॥ আদর 
গৌরব করি-বিস্তর যতনে। আনিল সে কুন্তী দেবী আপন সদনে ॥ নান 
দ্বান করাইয়। করান ভোঞন। সবার অঙ্গে পরাইল নানা আভরণ।॥ নান 

॥. এ লী অঞ্সিল নন) পুভাত বসিল। বাজ বছ্ছজন আলি ॥ 


'রাজসয়ের উদ্যোগ)] হীপ্রক্চ বিজয় । ১১ 


আপন বৃত্তান্ত কথা সভাতে বসিয়। কহিল গোবিন্দের ঠাই ছুঃখিত হৈয়া 
তোমার প্রসাদে গোসাঞ্ী সকল আমারে । রাঁজশুয় হৈলে হয় পিতার 
উদ্ধারে / আমার লথার তুমি জিদশ ঈশ্বর। তুমি সহায় হৈলে যজ্ঞ হয় 
ক্রততর ॥ নহেত ছাড়িব প্রাণ তোমার বিদ্যমানে। হইব উত্তম গতি গুন 
নাবায়ণে ॥ এতেক' বিনয় যদি যুধিষ্ঠির টৈল। হাতে ধরি গদাধর উত্তর 
তারে দিল ॥ কেন হেন বল রাজা তুমি যহাশয়ে । এক এক ভাই তোমান্র' 
পৃঁথবী জিতে পারে ॥ রাজুয় নম্পূর্ণ হবে শুন নৃপবরূ। চারিদিগে চারি 
ভাই পাঠাও সত্বর ॥ ধন জন আন গিয়া সব রাজা জিনি। আগঁনে আরস্ত 
যজ্ঞ শুন নৃপমণি ॥ রুষ্েের বচনে রাজা ভীমকে আনিয়। পাঠাল পশ্চিম দিক 
কত সৈন্য দিয়া । উত্তরে অর্জুন পৃর্ধে সহদেব যায়। দক্ষিণে নকুল গিগ্সা 
জিনিল সবায় ॥ চারিদিগ জিনিঞা আনিল ধন জন। দেখি হরধিত হইল 
যুধিষ্টিরের মন ॥ আর একদিনে গোবিন্দাই মধ্ত্রণা করিয়া। নিতৃতে কৰিল' 
যুক্তি যুধিষ্ঠির লৈর1॥ রাজন্যয় যজ্ঞ বিনা রাজাগণ লয়ে। রাজাগণ 
আনিতে এক আছয় উপায়ে ॥ কুড়িসহজ্ একশত অষ্ট নপবরে। একত্রে 
বাধিয়াছে মগধনঈশ্বরে ॥ তাকে মারি রাঁজা সব আমার হইব। অনিশ্না 
সকল রাজা সেবক করিব ॥ অনেক সৈন্তেতে আছে মগধ ঈশ্বর । সম্মুখ রণে' 
কেহ তার নহেত দোশর ॥ উপায় করিয়! আমি মারিব নৃপবরে। ভীম 
অর্জুন দেহ নড়িব সত্বরে ॥ তিন জনে গিয়া! আমি জিনিব তাহারে । আনিৰ 
সফল রাজ! করিয়। উদ্ধারে ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি যুধিির রাজ1। গুনিনু তোমার 
বাক্য করিয়া সে পুজা ॥ ভীম অর্জন ছুই মোর প্রাণের দোশর। এই ছুই 
হইতে আমি বলাই নৃপবর ॥ এইছই ভাই হইতে মোর পরিত্রাণ । ইহার 
বিপদে আমি ত্যজিব পরাণ | মহারাজা জরাসন্ধ সবল সাধনে । একাকী 
রথে তারে জিনিব কেমনে ॥ তার পুরী প্রবেশিতে শুনিতে লাগে 
ভয়। বোলে চালে কৈলে নহে তাকে পরাজয় ॥ তিন জনে যাবে মনে 
করি যে সংশয় ।.অমি কি বলিব যে তোমার চিত্তে লয় | শুনিয়া রাজার 
কোল হাসে গদাধর ॥ আমি সঙ্গে থাকিতে কাহাকে কর ভর । ছুই ভাই 
সঙ্গে দেহ কিছু নাহি ডর । মারিয়াত জরাসন্ধ আসিব সত্বর ॥ এতে 
কঞ্চের বাক্য শুনি নরপতি । আমি কি বণিব যাতে তোমার সম্মতি ॥ রাজার 
আদেশ পাঞ্া প্রদক্ষিণ হৈয়া। তিন জনে চলিল] তার চবণ বন্দিয়। রাজ 
চিন্ন বস্ত্র এডি কৌপিন পরিল : সক্্যাসী হইয়া ও কমগডলু নিল ॥ তগ্র চর 
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'শিরে দীর্ঘ পাদুকা পরিল। মন্্যাসীর বেশে তিন মগধ চলিল ॥ কৌতুকে 
ককৌতুকে তিন ধান ধীরে ধীরে । ভীম বলে জরাসন্ধ নাম কেনে তারে ॥ ভীমের 
বচন শুনি বলেন নারায়ণ। জরাসন্ধ নামের ভীম শুনহ কারণ।॥ তাঁর বাপ বৃহদ্রথ 
মগধ নরপতি । অনেক বয়সে তার নহিলন্ততি ॥ নানা যজ্ঞ নানা দান কৈল 
নৃপবর | নহিল সন্ততি তার সংসার ভিতর ॥ আচম্ষিতে হুর্ধাসা আইল তার 
ঘরে । পাদ্য অর্থা দিয়া পুজা কবিল বিস্তরে ॥ তুষ্ট হইয়া বলে সুনি যাগ রাজ। 
বর । কোন বর মাগিব বলি বুড়ি ই কর ॥ তোমার প্রসাদে মুনি সব আছে 
ঘরে । অপুত্রক্চ বলি লোক বলব আমারে ॥ তবে বৃহদ্রথ বলে চরণে পড়িয়া । 
_কেমতে আমার পুত্র হইবে আদয়।॥ রাজার কাকুতি শুনি সদয়, মুনিবর। 
পুত্র হবে উপাঘ রাজা করহু সত্থর ॥ এক যজ্ঞ কর বদি সংযম করিয়!। অচিরে 
বিশিষ্ট পুত্র হইবে আসিয়া ॥ মুনির বচনে রাজা সুভক্ষণ কৈল। ব্রাহ্মণ 
আনিয়া রাজা নজ্ঞ আপাতত ॥ খজ্ঞ হলে পুর্ণ! দিব কঠোর করিয়া। বজ্ঞ 
শেষ ফল মুনি দিলেন আনিয়া ॥ ধশ্পূরী প্রাতি দেহ ফল খাইবারে | হইবে 
বিশিষ্ট পুর শুন নৃপবরে ॥ বলির নড়িল মুনি আপনার ঘরে । ফল হাতে করি 
রাজা অনুমান করে ॥ এক ভাবে ছুই নারী কারে ফল দিব । এক জনে দিলে 
“সার জন নাহি জীব ॥ অন্থুমান করি ফপ ছুই ভাগ কাঁর। দৌহাকারে বৈল 
খাঁও সম্বরণ কার ॥ হরবিত হৈল দোহে ছভাগ পাইয়।। স্বামী বাঁক্যে ফল 
দৌছে খাইলেন গিয়া ॥ দৈব নিবন্ধ কু খুন না ধায়ে। এক কাঁপে ছুই জন 
গর্ভূকেত পাকে ॥ হইল সম্পূর্ণ গর্ভ পূর্ণ দশ মাস। শুভক্ষণে প্রসবে দোহে একই 
দিবস॥ ভূমিষ্ঠ হইন্ডে গর্ভ দেখি বিগরীত। অদ্ধকায় তার দেহ দেখিতে কৃৎসিত॥ 
এক চক্ষু অদ্দ নাক 'এক বাহ পদে এক রূপ ঢই খান দেখি পরমাদে ॥ বিপ- 
'রীত দেখি তবে মগব ঈশ্বর । কেলাইস। কুৎসিত পাঁপ চলহু সত্বর ॥ পূর্বাপর 
গল্ঠপাত যত তথা হয়ে । চুপড়িতে করি খাশবনেতে ফেলায়ে॥ বাশ বনে দাসী 
লইয়। তাহারে ফেপিল । না খাইল কেশ তারে গোসাএ্ী রাখিল ॥ জরা নামে 
ব্বাক্ষপী আছয়ে নগরে । যত গতুপাত হয়ে তাহা ভরয় উদরে ॥ ধাইয়া খাইতে 
আইল গর্ভ দুইথান | বিপরীত দেখি ভরা করে অনুমান ॥ হেন বিপরীত আমি 
কন্ুনা দেখিল। অন্ধকারে যেন কাটীর? ফেলিল ॥ উলটি পালটি চাহে কাট 
“গন্তু নহে। ছুই হাতে ছুইখান একত্র করয়ে ॥ পরশিতে দুইখান হইল মিলন। 


উয়াছও! করি শিশু করয়ে ক্রন্দন 1! অদ্ভুত দেখিয়া! জরা মনে মনে গুণি। হেন 





কৃষ্ণাদির যুদ্ধ ষাঁচঞ। ] জীতীক্ণ বিজয় । ১৩৩ 


এই শিশু না ধাইব মনেতে চিন্তিল ॥ অপুত্রক রাজার কত বন্ধে ছৈল। পুর 
হইল এবে তারে বিধি বিড়স্থিল॥ আমা হৈতে পুত্র এই পাইল জীবন। না 
করিস যু এই বালক ভক্ষণ ॥ এতেক চি্তিয়া জরা লইল কুমারে। হরষিত 
হৈয়া গেল রাজার ছুয়ারে ॥ সব কথা কহে জরা.বাজার গোঁচরে । গর্ভপাত - 
খাই বসি তোমার নগরে ॥ গর্ভপাত রাজ ঘরে আজিত শুনিয়া! খাইতে আইঙ্ 
বাশবনে প্রবেশিয়। ॥ অন্ধকায় দেখি তার কৌতুক হইল । ছুই হাতে ছুই খান 
একত্র করিল ॥ পরশিতে ধরে যোড় জীবন পাইল । দেখিয়াত মোর মনে দয়ো 
উপজিল ॥ ন। খাইন্থু পুত্র তোর আনিন্থ সত্বর। লহত আপন পুত্র শন নরবর ॥ 
রাক্ষমীর বচন শুনি বুহুদ্রথ রাজা । পুত্র পাইয়া! রাক্ষপীর বড় কৈল পৃজ। ॥ 
রাঞ্ষসীরে অনুগ্রহ করিল রাজন । নানা উপহার দিল করিতে ভক্ষণ ॥ যাবত 
থাকিন্‌ জরা আমার নগরে । নানা উপহার আসি খাইস্‌ যোর ঘরে ॥ আন- 
ন্দিত সর্ধ লোক মগধ নগরে । ছুই মহাঁদেবীরে দিল পুত্র পুধিবারে ॥ সমভাবে 
ছইজন করয় পালন। ছুই মাতা এক পুত্র দৈবের লিখন ॥ জরা নিশাচরী যেই . 
কুড়িল তাহারে । জরাসন্ধ তেঞ্রি ঘোষয় সংসারে ॥ মহারাজা হইয়া এবে 
সংলার জিনয়ে | জরাসন্ধ নাম তত্ব কহিম্থ তোমায়ে ॥ হেনমতে কথ! শেষে 
গেলা তার পুরী । ভীমাজ্জ্ন সঙ্গে করি দেব শ্রীহরি ॥ দিন ছই চারি থাকি * 
পুরী উতরিল। বৈষ্ণব দাত! রাজা সকল জটুনিল ॥ বৈষ্ব-রাজা সে একাদশী 
ব্রত করে। সব্ৰ ধর্ম যুক্ত রাজা পুণ্য কলেবরে ॥ একাদশীর প্রভাতে পার-। 
গার 'দিনে। ভিক্ষা করিবারে যাই কষ তিন জনে॥ খিড়কী ভ্বারের পথে 
বাড়ী প্রবেশিয়। | দাও্ডাইয়! রাজার পাশে অভ্যন্তরে গিয়া ॥ উদত্বন করে 
জা হেনই সময়। সন্ধানী দেখিয়। রাজা করিল বিনয় ॥ বসিতে আসন দিল 
দা অঘা আনি। কেনে আগমন আভ্তা কর দ্বিজমণি ॥ শুনিয়া রাজার বোল 
ধুর স্থবাণী। কপট করিরা তারেবলে চক্রপাণি ॥ দাঁতা বড়রাজা তুঞ্চিং. প্রসংশা 
নয়া। আইন তোমার ঠাই করিতে যাচএগ ॥ আমিত বিদেশ দি হখ 
পাই মনে । তোরে দাত! ধলি বলে সকল ভুবনে ॥ জরাসন্ধ মহারাজ দানে 
অকাতরে । যেই বাহা মাগয়ে তাহ! দেয়ত সত্বরে ॥ মহিমা শুনিয়৷ তিনে 
করিল গমনে। সত্য করিলে রাজা মাগি এক দানে ॥ পূর্বে অবস্তী রাজ” 
পৃথিবী দান কৈল। অদ্যাপি তাহার কীর্তি জগৎ ঘুষিল ॥ সন্্যাসীর বচনে রাজ! 
বিস্ময় পাইয়া । সবার শরীর চার একদৃষ্টি হইয়। ॥ ব্রাহ্মণের বেশ যেন ক্ষত্রিয় 
শরীর । অন্ত্রবাত অঙ্গে দেখি তিন শহাবীর ॥ পর্বতে দেখিয়াছি হেন লয় 
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" মনে। রণ করিয়াছি কিবা ইহা সবার সনদে ॥ সন্ন্যাসী না হইবে কেহ মনেত 
জানিল। মারা পাতি কিবা মোরে ছলিতে আইল ॥ দ্বিজ্ হউক্‌ ক্ষত্র হউক্‌ 
করাইসু হৃথ। রাজ্য চাউক্‌ প্রাণ চাউক্‌ নহিমু বিষুথ ॥ যত চক্রবর্তী রাজা 
সত্যে দান দিল। অদ্যাপি তাহার বীন্তি জগতে ঘুষিল ॥ যেব। বলি মহারাজ। 

বিখ্যাত ভূবনে। ভারে ছলি বিষ্ণুরূপ ধরি নারায়ণে॥ শুক্র পুরোহিত 
স্গারে দিতে নিষেধিল। ত্রিভুবন দীন দিয় পাতাল চলিল ॥ সেই পুণ্য 

" মহারাজ। পাতাল ভুবনে । সুখে নিবসয়্ে যশ ঘোষে সর্বজজনে এত অঙ্গ 
মানি বৈলান্ন্যামী তিন জনে | যেই টাহ তাই দিব হরধিত মনে ॥ রাজার 
বচন শুনি হাসে গদাধর। একাকী যুদ্ধ আজি দিবে নৃপবর ॥ দিব দিব 
বলি রাজ! উঠিল সন্থরে।: কেবা তুমি তিন জন সত্য কহ মোরে ॥ পুনরপি 
বলে কৃ গুন নরপতি। উনি ভীমসেন ইনি অর্জুন মহামতি ॥ মাতুল সম্বন্ধে 
ভাই ইহার হই আমি । কৃষ্ণ নান শক্ত তোমার পাসরিলে তুমি ॥ শুনিয়। 
ককঞ্ণের বাকা উৎকট হাসি। মরিতে আইলা! কেন হইয়া সন্গ্যাসী॥ পলাইয়। 
গেল! কৃষ্ লাজ নাহি মুখে । ক্ষত্রি সঙ্গে যুদ্ধ তুমি চাহ কোন মুখে ॥ কোন 
অধঃক্ষত্রি আছে সংসার ভিতরে । তোম! সনে যাবে সেই যুদ্ধ করিবারে ॥ 

' ষে হের অর্জুন দেখি শিশু অল্প বয়স। সমকক্ষ নহিলে যুদ্ধ ্ষতরধর্ম নয় ॥ যদিবা 
আছর মন যুঝিতে উহার। কিন্তু ভীমসেনে সম হয়ে বা আমার ॥ নেউ- 
টিরা যাহ ঘর না কর সাহস। তোমা শিশু বধি মোর ছুব কোন যশ ॥ এত 
শুনি গদাধর ক্রোধেতে হাপিয়। বৈল ভীম যুঝিবেক একাএকী হৈয়্া॥ 
ইহা গুনি অস্ত্র গৃহে ঢুকি নৃপবর। ছুই গোটা গদা লৈয়া আইল! সত্বর ॥ এক 
গদ্ধা আপনে এক ভীমসেনে দ্িল। বাহির হইল তিনে শীপ্রগতি গেল ॥ 

গ্রামের মধ্যস্থান গেলা ছুইজন। ছুই বীরে ছই গদ! করিল বন্ধন ॥ আইল 
"সক্ষল ুর্টাক অন্ত শুনিয়1। রহিল যে চারি দিকে লোক দাগ্ডাইয়া॥ অস্ত- 
র্ীক্ষে দেবগণ কৌতুকে রহিল। ছুই বীরে গদাধুদ্ধ অদ্ভুত হইল ॥ ভাহিন 
পাকে বাম পাঁকে বুলে ছুই বীরে। শত সংখ্য। ভাঙ্গে গদা দৌহার উপরে ॥ 
পাকে পায়ে যুদ্ধ করি মুঠকা সুঠকি। বুকে বুকে বুদ্ধ করি হইয়া কৌতুকি ॥ 
শ্কেহ কারে জিনিতে নারে হৈল যহারণ। পুনরপি গদা তবে লৈল হই্জন। 
গদাধুদ্ধ ন্যায় আছে নাভির উপরে। নাভি হেঠে গদা কেহ না এড়ে কোন 
বীরে॥ সেই সময়ে কৃষ্ণ ডাকিয়া বলিণ। জরাসন্ধ নাম কেনে ভীম পাঁস- 
রিল জরা নামে রাক্ষসী যুড়িল উহারে। কেনে পাসরিলে ভীম হওত 
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সত্থরে॥ উপায় বলিল কৃষ্ণ ভীম না বুঝিল। ঘুদ্ধ বশে ভীম সেন চিন্তাতুর 
হৈল॥ এক গাছা বেনা কৃষ্ণ হাতে ছিড়ি লৈল। নখে চিরি ছুইখান তীমে 
দেখাইল ॥ তা দেখিয়া বুঝিল মনে ভীম মহাশয় । গদাবুদ্ধ ছাড়ি তার ধরি 
হই পায়॥ অমম্বরি ছিল রাজা গদাযুদ্ধ লিনি। চিত হৈয়া পড়ে জরাসন্ধ' 
নৃপমণি ॥ তবে ভীমসেন বীর আপনা মম্বরি। ছুই হাতে ছুই পদ দৃঢ় করি, 
ধরি ॥ মারিলেক টান এক বীর বৃকোদরে। ছুইখানা করি চিরে মগঞ্চ 
ঈশ্বরে | হাহাকার শব্দ তৈল সকল নগরে । হরিষে নচন্তি রু্ সভার 
ভিতরে ॥ হরিষেতে পুষ্পবৃষ্ট কল দেবগণ। জর জয় শব্দ হৈল জগতে 
ঘোষণ ॥ মইল যে জরাসন্ধ পরাণ ছাড়িয়া । ঘর গেল! দেবগণ আনন্দিত 
ইহযা॥ সাহস করিয়া যুদ্ধ কৈল নৃপবর। বিশেষে সন্মঘখে তার দেব গদা- 
ধর॥ প্রাণ ছাড়িলেক রাজা দেখি নারায়ণ। চতুভূর্জ হৈয়া গেল বৈকুঠ 
ভুবন ॥ তবে গদাধর পুত্রের ছই হাতে ধস । আস্থাসিকা রাজা দিয়া অভিষেক 
করি ॥ সহদেব নাম তাঁর মগধে রাজা কৈল। বদ্ধিশালে গিয়া! সব রাজ 
ছাড়াইল ॥ রাজাগণ দেখিল যে দেব নারাঁয়ণে। শঙ্ছ চক্র গদাপদ্প কৌন্বভ 
ভূষণে ॥ চতৃতূ'্জ রূপ দেখি সফল মানিল। যোড়হাঁতে রাজাগণ স্তুতি বড় | 
কৈল। ভাল হৈল জরাসন্ধ বাধিল আমারে । তাহার প্রসাদে সবে ফেখিল ' 
তোমারে ॥ রাজ্য মদে মত্ত হয়ে তোমা নাচিনিল। কতেক জগ্গের পুণে 
তোমাকে দেখিল ॥ থণ্ডিল বন্ধন কোটি জনম হইল । মুক্তি বর দেহ গৌঁসাই . 
গ্রণতি করিল ॥ সহদেবে গদাধর ডাক দিয়া আনি। ক্গান করাইয়া নৃপৈ 
দেহ নানা মণি) শুনিয়া কৃষ্ণের কথা মগধ ঈশ্বর । গন্ধ মালা বত দিয়া 
তুষিল নৃপবর ॥ আনিয়াত গদাধর সব রাজগণে। রথ দিয়া নিজ বাজো 
করাইল গমনে ॥ বুধিষির মহারাক্তা করিব রানস্থই। জানাইল সবারে 
আমি আসিতে তথাই ॥ এত বলি বিদায় তবে দিল গদাধর | জরাসদ্ধের রখে* 
চড়ি চলিল সত্বর ॥ জরাসন্ধের পুত্রে রুঞ্ণ বৈল হাতে ধরি। পালিহ বাপেন্ব 
রাজ্য কৈল অধিকারী ॥ প্রজারে পালিহ রাজ্য করিহু সাবধানে বুধি 
টিরের.রাজস্থয়ে করিহ গমনে ॥ সহদেব বন্দিলেক কৃষ্ণের চরণে । রথে চড়ি 
হর্ষে তিনে করিল গমনে ॥ নগর নিকটে গিয়া দিল সিংহনাদ। জয় জী 
শক গুনি খগ্ডিল বিষাদ ॥ আনন্দিত যুধিষির বাহির হইয়া। কোলে" কৈল 
তিন জনায় আশীর্বাদ দিয়া ॥ রথে হৈতে উলি তিনে পরণাঁম করি। যারি- 
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রাজ্গণে করিয়! ছোড়ান ॥ শুনিয়া সকল কথা হর্ষ পাইল মনে। সজ্ঞ সিদ্ধ 
হৈল বলি বলে সর্বজনে ॥ হেনক অন্তু কগা গুন সর্বলোকে। খণ্ডিবে 
বিষাদ যত পাকে দুঃখ শোঁকে ॥ গুণরাজ খাঁন কহে গোবিন্দ চরণে । জবা- 
সন্ধ বধ কৃষ্ণ করিল যেমনে ॥ 


বঙ্গাল বাবাড়ি রাগ। 


” কৃষ্ণ ভীমাজ্জ্ুনু লৈয়৷ যুপিষ্টির রাজা! ময়্দানৰ আনিয়া করিল তাঁর 
পুজ। ॥ পুর্ষে সত্য করিয়াছ তাহার সময়ে । বিচিঅ রচিস্না সভা দেহত 
আমায়ে ॥ শুনিয়া রাজার বোল দানব মহামতি । চিল বিচিত্র সত জিনি 
স্থরপতি ॥ শুভক্ষণ করি রাজ! কৃষ্ণ আগে লৈয়।। বমিলাত সভামধ্যে বন্ধু 
বর্গে গিয়া ॥ হেনকালে দুর্য্যোধন রাজা সেই ঠাই। জল স্থল জ্ঞান করি 
পড়িল তথাই ॥ স্থলে জল জ্ঞান করি হুলিল বসন। দেখিা দ্রৌপদী আদি 
হাসে নারীগণ ॥ নিশ্বাস ছাড়ি ছূর্যোধন মরণ মানিল। হাতে ধরি ভীমসেন 
তুলি বসাইল ॥ শান্ত করি যুরধিটির কোৌলেতে চাপিয়া॥ রত্রবাস পরাইল 
ভারে বস্ত্র বদলিয্া ॥ আর দিন যুধিষ্ঠির সভাঁয়ে বসিয়া । শুভক্ষণে আরস্তিল 
ষন্ত দৈবজ্ত আনিয়া ॥ বরণ করিতে সব ঞ্বষিগণে আনি । পরাশর শুক ব্যাস 
বড় বড় মুনি ॥ অগন্ত্য বশিষ্ট ধৌম্য রেণুকা নন্দন । ছুর্বাশা কৌগ্ডিল্য নারদ 
তপোধন ॥ আত্রেয় হত আদি যত যুনিগণ। শিষ্য উপশিষ্যে সব করিল 
বরণ ॥ ভীন্ম দ্রোণ কপ আর ধৃতরাষ্ট্র রাজা । ছূর্য্যোধন শত ভাই আনি 
কৈল পুজ1॥ শিশুপাল শালা শৈল্য করুণাধিপতি। কাশী মৎস্যরাজ আর 
কর্ণ নরপতি ॥ উত্তম মধ্যম অধম যতেক বসক্ষে । ত্রিবিধি মত কৈল পূজ। যেমত 
যার হয়ে ॥ বরিয়! বসিল! রাজা ষজ্জ করিবারে। সব রাজগণ ভক্তি করিল 
"তাহারে ॥ ভাগ্ডারি হইলা যজ্ঞের রাজা ছুর্য্যোধন। দান দিতে নিয়োজিল 

- কর্ণ মহাজন ॥ তীমসেন চলিল রন্ধন করিবারে। সহদেব দিল সব রাজা 
পুজিবারে ॥ একে একে নিযোজিল সব রাজাগণ। বজ্তে বসিলা রাজা করিয়া 
 শুভক্ষণ॥ বজ্ঞ করে পুরোহিত বিবিধ বিধানে । যথোচিত পুজা কৈল সকল 
ান্ধণে ॥ যত যত আইল রাজ! সভার ভিতরে। নানা! রত্বে ভূষিল সবার 
কলেবরে ॥ সভামধ্যে আনি রাজা রত্ব আভরণ। বলিল কাহারে আগে 
করিব বরণ ॥ শুনিয়া সকল রাজা মৌন সে করিল 1 বীর পক্ষে সহদেব উঠিয়া 

, বলিল ॥ আছে বে পুজার যোগ্য ত্রিদশ' ঈশ্বর । সংসাধের সার গোসাঞী 
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গ্রোসাজ্রী দেখিতে ৷ রহাইয়া দ্বারে তাঁতে বলে বিপরীতে ॥" কুন্ধ 'হৈস্ 
শনকাদি শাপিল তাহারে । মনুষা হইয়া জন্ম সংসার ভিতরে ॥ শীপ' হৈতে 
পাত হয়ে দেখি দুই জন। দন্তে তৃণ করি বলে কাকুতি বচন ॥ শাপের শাপক্ত 
কর মুনি মহাশয় । কেমনে গগন মোর ঝাট হেথা হয় । স্ততি শুনি দয় তাক 
তৈল আরবার | শক্ষ ভাবে চিন্তি বিষণ পাইবে নিস্তার ॥ সেই শাঁপে জচ্ছে 
আসি ছুই সহোদর। হিরণ্যাক্ষ হিরণাকশিপু দৈতোশ্বর ॥। বরাহরপ্রে 
গোসাঞ্ী পৃথিবী উদ্ধারে পরাহ আকারে গোসাঞটু হিরপ্যাক্ষ মালে 
হিরণ্যকশিপু মারিল নরসিংহ হৈয়া ৷ পুনরপি জন্ম দৌহে করিলী আসিব 
বিশ্বশ্রধার বীর্দো নিকষা উদরে। রাবণ কুন্তকর্ণ হৈলা ছই সহোদরে ॥ বড় 
ভাগাবান তুমি সংসার ভিতরে । হেন প্রভু কুটম্ব করিব লয়ে তোঁমাক্ষ? 
হরিষে ঘৃধিষ্ঠির রাজা আপনা পাঁপরি। সবান্ধবে আনিয়া কষে, বাহ 
করি! শ্রীক্ক বিজয় কথা আক্ুত সংসারে । যা শুনিলে মাক়-পা কিল বু 
পুরে॥ ভাবিলে মুকতি ,হফে নাহিক বিন্দয় -গুণরাজ-ক্কীনকেয়ে ভাত, 
বিজয় ॥ 


হিল্লোল রাগ । 


শান্ব রাজার বুদ্ধ শুন অদ্ভুত কাহিনী » আপনা পাসরি যাতে দেব চঞ্" 
পাণি॥ কুক্সিনীর স্বরস্বরে যবে যুদ্ধ হৈল। সেই যুদ্ধে শান্ব রাজা পরা 
পাইল ॥ ঘর নাই গ্রেল রাজা তপ করিবারে। গোবিন্দ জিনিব রলি আবাদি 
শঙ্করে॥ উর্ধপাদে নিরাহারে দ্বাদশ বৎসর । কায়মনবাক্যে বাজ, 
আরাধে শঙ্কর ॥ অল্ে সন্তোষ শিব মারাঁতে পড়িয়া! বর মাগ টৈল তারে 
অধিষ্ঠান হইর] ॥ শিবের বাক্যে রাজা তবে চেতন করিক!। প্রশতি-ককিয়াঁ 
বলে হরকে দেখিয়া ॥ ন্রপতির স্তৃতি শুনি হর তুষ্ট হৈয়া। বর মাগি 'লঙ 
রাজা অমর এড়িয়া ॥ মহেশের বচন শুনি লোমাঞ্চিত গায়ে । বর মাথে রাজা 
শিবের ধরিয়া ছুই পায়ে ॥ মানুষে জিনিতে মোবে নারিবে সংসারে ॥ হেন বারা” 
দেহ'যোরে ধলিনধু তোমারে ॥ অন্তরীক্ষে ভ্রমি্ন মায়া পুরী সে রচিস্বা 
ভথায করিনু যুদ্ধ নাঁনা "অস্ত্র লৈয়া। সেইমত বর তারে, দিল ত্রিজোচিতী। 
মায়াপুরী নান অস্ত্র পাইল তখন || সেই মতে গেল রাজা দ্বারকা "নগরে? 
অন্তরীক্ষে আচ্ছাদিল আকাশউপরে ॥ দ্বারকার ঘর ভাঙ্গে নানা' অস্্রলৈয়া। : 
চিত্তিরা আকুল লোক কি হৈল*আসিয়া॥ বিশেষ নাহিক লোক দ্বারক্া 
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নগরে ।.যুধিষ্টিরের, ধরে গেলা যুদ্ধ করিবারে ॥ নাহি তবে বলদেব শৃক্ত 
ৈ দেখিয়া । অধিক ভ্রানিত লোক বড় ভয় পাইয়া॥ হেনকালে প্রহ্যায় 
"বীর কলরব শুনি। খে চড়ি অস্ত্র লৈয়া চপ্রিলা আপনি ॥ শা অনি- 
রুদ্ধ আদি' বত্তেক.কুমার। গদা সাত্যকি আদি বীর বত আছে আর। 
 দেখিয়াত শা রাজা মন্মখে আদিরা। বীরদর্প করি কিছু বলেত হাসিয়া ॥ 
'ছ)ওয়াঁণ পতঙ্গ সম আইস কি কারণে । তোমারে মারিলে বশ নাহি ত্রিতু- 
ৰনে। আন্ুক তোদের কৃণ্চ বুদ্ধ করিবারে। বাহাকে মারিলে যশ ঘুষিব 
সংসারে ॥ "এতেক শুনিয়া ক্রোধে কৃষ্ণের 'নন্দন।" বীরদর্পে উচ্চৈংস্বরে 
ৰণিল বচন ॥ মোর বাণে বাবি আজি যমের সদন. কোন কার্ষো কৃষ্ণ 
ভোর ৰধিবে জীবন ॥ হেনমতে দুই জনে হৈল মহারণ। অনেক দিবস, 
যুদ্ধ করে দুইজন ॥ কেহত করিতে নারি কাহার লজ্ঘন। নিত্য নিত্য 
. সুই জনমে করে মহারপ॥ হেথা সে হস্তিনাগগুরে দেব শহরি। বুধিষ্ঠিরের 
সঙ্জ বলি বন্ত সিদ্ধ করি | উৎপাত দেখিক্লা ষনে চিস্তি চক্রপাপি। স্বারকা 
বিনাশ করে শা নৃপমণি ॥ যুধিটিরে বলিলেন দৈবকী নন্দন। ছ্বারক। 
লক্বয়ে কেহ নহে মোর মন ॥ মেপানি মাঁগয়া কৃষ্ণ চডি নিজ রথে। অষ্ট 
রমণী সঙ্গে চলিলা জগন্াথে ॥ হেথা দ্বারকার মধ্যে অনেক দিবসে । অনেক 
করিল যুদ্ধ, কান অনায়াসে ॥ প্রদ্ধ্যপ্স নামে বীর শাবের পায়ে বর। যুদ্ধ 
করিবারে আইল। সংগ্রাম ভিতর ॥ আপিয়! প্রছ্যক্ন সঙ্গে করে মহারণ। বাপ 
বৃষ্টি সাচ্ছাদিল রবির কিরণ রুষিরাত কামদেব ধন্ুরবাণ লইয়া। কাটিল 
সকল অস্ত্র সম্বন পুরিয়া ॥ পুন অস্ত্রে আচ্ছাদিল অশেষ মায়্ায়ে। তাহাত 
কাটিল কাম ঈষৎ লীলা ॥ পুনরপি রুৰি সেই হাতে শেল লৈয়া। মারি- 
লেক গ্রছথায়ের হৃদয় চাপিয়! ॥ শেল ঘাক়্ে মোহ গেল! কৃষ্ণের নন্দন । রথ 
. য়া দারুক পুত্র কৈল পলারন। ক্ষণেক হিয়া কাম চেতন পাইয়!। সার- 
থিকে বলে কিছু রুষ্ট সে করিয়া ॥ কেনে হেন কৈলি পাপ কুলের খাখার। 
যুদ্ধে ভঙ্গ অপবশ ঘুষিব সংসার ॥ বছুবংশে যত বত রাজা উপজিল। যুদ্ধে 
পলায়ন কু কার না শুনিপ ॥ যোড়হাতে সারথি বলে শুন মহাশয়। শান্ত 
,মুর্তীকন্্ম কৈলে দোষ কিছু নর ॥ অস্ত্র খ্বায়ে রথি ববে হয়ে অচেতন। 
সারথি করয় রথ লৈগ্না পলাধ়ূন ॥ পুনরপি ভেতন পাঁয়ে রণ মধ্যে গিয়া। 
.জিনিল বিপক্ষ রণ বুদ্ধে প্রবেশিকা! কোধ সঙ্বরিয়া যাহ যুদ্ধ করিবারে? 
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শা বধ] রর শ্ীইীরক বিজয়? সা 
বয়িষণ-করে প্রছায় উপরে ॥ পুন্রপি প্রচ করে বাণ বরিধণ। কাটল 
সকপ অস্ত্র কষ্ের নন্দন ॥ হীসিয়া্ত কামদেব চক্র নিল হাতে। শান্ধ বি 
এড়ে চক্র প্রদ্যের দাথে || র্যা হেন অস্ত্র তেজ আকাশে উঠিল) প্রন্্যৎ 
গ্নের মাথ। কাটি পুনরূপি আইল ॥ প্রত্যুন্ন পড়িল দেখে কৃষ্ণের কুমারে + 
সিংহনাদ ছাড়ি বোলে সংগ্রাম ভিতরে ॥ কুপিল সে শাধ রাজ? প্রদান 
খরণে। প্রদ্থায় উপরে করে বাঁণ বরিষণে ॥ হেনকালে গোবিন্দাই আসিফ 
সত্বরে। প্রিয়া সস এছ গেল করিবারে ॥ বাণ বৰিিষেণ কৃষ্ণ শান্ধের 
উপরে | অতি ঘোরতর বুদ্ধ নারি সহিবারে ॥ মায়া করি অন্তরীক্ষৈ উঠিল 
আকাশে । নীনা অঙ্গ লরি সাতক প্রকাশে ॥ চারিদিকে অক্ত্র অভি" 
দেখিতে না পাই । আপ এটি হঙ্গা দেব গোবিন্দাই ॥ তবে কতঙক্ষণে 
বাজা রথের উপরে । বন্ু-ববের চলে ধরি বলে গদাধরে ॥ শুন শুন গোষি*? 
ন্নাইকি কর বড়াই। তোর বাপে কাটি পাঠাইব যয ঠাই 7 এড বলি: 
তার কা্টিল সত্বরে। ফেলাইল-স্বন্ধ গোটা ভূমির উপরে তবে. খৈষ বট. 
দেবী আউদর চুলে। সংগ্রামে পপিয়। কান্দে স্বামী করি কোলে ॥ “অনেক: 
বিলাপ করি ক্রন্দন করিল। কান্দিতে কান্দিতে কিছু গোবিন্দেরে বৈল 1" 
তোর বিদ্যমানে তোর পিতার মরণ । সাঁজাহ অনল কুণ্ড ছাড়িব জীবন ॥ * 
হতাশম্ে গোবিন্দাই শোকাকুল হৈয়া। নাবাপ দেখিয়া কালো অন্গ সে-. 
ছাড়িয়া ॥ এত অপযশ মোর রহিল ঘোষণ। আম! বিদ্যমানে হৈল পিভাক় 
মরণ ॥ শোকে ব্যাকুল কৃষ্ণ সংগ্রাম ভিতরে । ডাক দিয়া বলে শা করি: 
উচ্চৈঃস্বরে ॥ বড় বড় রাজা সঙ্গে মানা যৃদ্ধ করি। সবাঁরে কপটে মারি বৈস . 
দ্বারকা পুরী ॥ আজিত আমার ঠাই মরণ তোমার ভাঙ্গিয়] দ্বারক! আজি 
করো ছার থার ॥ যত কুট্ুত্বের মোর বধিল জীবন। তোর রক্তে করিস্থ আজি 
তাহার তর্পণ ॥ এতেক বিরূপ বলে সংগ্রাম ভিতরে । হেট মাথা করি রৃষ্$* 
না দিল উত্তরে ॥ চিগ্ঠিতে চিন্থিতে মনে হইল স্মরণ। কপট করিয়া শা 
রাজ] করে রণ ॥ নাভি মরে বাপ মোর এ নহেত দৈবকী। মায়া সব জানি 
কুষ্ঠ হইলা। কৌতূকী ॥ হস্ত পদ পাখালিয়া আচমন করি। অস্ত্র লৈয়া উঠে. 
কৃষ্ণ রথের উপরি ॥ ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ শুন নরপতি। মায়া রণ কৈর 
যত দেখিস্থ শকতি ॥ এখন হইল মায়া কষ্টের গোচর। এক বাণে কাটি 
তোরে পাঠাই ষম ঘর ॥ এতবলি "গাবিন্দাই .এড়ে দশ বাণ.। কাটিয়া! শান্ের 
মাথা কৈল খান খান ॥ কাটিল সক মায়া আকাশে যত ছিল। সব সেনা, 
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। গণ কাটি নিংছনাদ কৈল ॥ জন্ম শবে পুশ্বৃষ্টি কৈল দেবখণ। যুদ্ধ জিনি 
, ঘরে আইলা দেব নারায়ণ ॥ অদ্ভুত শান্দের যুদ্ধ কৃষ্ণের মোহন গুণরাজ 
খান কহে বন্দি নারারণ॥ | 


রাম্‌জ্রীড়া রাগ । 


» ছ্বারকায়ে নান। স্থে বৈষে নারাফণ। পের অনিরুদ্ধ দেখি হরযিত 
“মল ॥ হেনবেলা ক্রুক্সিণী দেবী যোড়হাত কার। মোর কোলে অবগত 
' করহক্রহ্ার ॥ মোর ভাই দোষ কৈণ পড়হু' চরণে । তার দোষ ক্ষম প্রভু 
কমললোচনে ॥ অনিরুদ্ধে বিভা। দিতে ভাই ইচ্ছা কৈণ। আপনার পৌষী 
দিতে বলিয়। পাঠাইল |" আজ্ঞা কর যদি গোবাএটা 'উমধুস্থদন। বর লৈয়। 
আপনে তথা করহ গমন ॥ এতিক (গর দৈন যোড়হাত করি। করাৰ 
পৌভ্রের বিভ| বলিল শহর ॥ এতেক বাঁপরা। কৃণঃ নড়িপা স্বর । ভোজরাজ 
জালে গেলা রুক্মী রাজার ঘর ॥ প্রদ্যুন্ নাড়ণা। বগুদেব মহাশয়। রুক্সিণী 
সহিত গেলা রুষ্সীর নিণয় ॥ কৃষ্ণের গখনে হরধিত কল্পী রাজা । ঘরে আনি 
অবাকারে কৈল বড় পুঁজী ॥ মিষ্।ন পপ পয করাহল ভোজনে। নানা 
বঙ্গ চঙ্গ করি গোসাঞ্ীর সনে ॥ যোভহাতে কৃষ্ণ স্থানে লৈল অন্গঘতি। 
অনিরুদ্ধে বিভা দিতে কণ্তা চারুবতী।। রুক্সীর বিনয়ে তুষ্ট হিল গদাধর। 
আজ্ঞা দিল দেহ বিভা শুন নৃপধর ॥ নান বাদ্যে নুতাগাতে মঙ্গল করিরা। 
অনিরুদ্ধ চারুবতী দিল বিভা দিয়া ॥ দত্তবক্র আদি অনেক রাজ লইরা |. 
, মানা ক্রীড়া, করি বোলে হরবিত হৈয়া॥ তবে একদিন রুপী দন্তবক্র দঙ্গে 1 

কোন লে জ্জিনি কৃষ্ণ করিল প্রসঙ্গে ॥ তবে দন্তবক্র বলে শুন মহাশয়ে। 

লি বড় বলভদ্র জিনিল কভু নয়ে ॥ রাজক্রীড়া নাহি জানে গোকুলে বসয়। 
*পাশাছলে ক্রীড়া করি জিনিব উহ্ায়॥ এত যুক্তি করি গেলা কক বরাবরে । 
হাসিয়া তরঙ্গে ঢঙ্গে নানা চৌল করে ॥ বলভদ্রের হাতে ধরি পরিহাস 
করে। বাঁজক্রীড়া কিছু তোমার নহিল শরীরে ॥ রাজক্রীড়া জানিলে 
বইলৈর ভিভরে। গরু-বাখি দৃঢ়মায়ে কৈলে কলেবরে ॥ কুক্পীর বাক্যে 
. বলদেৰ সক্রোধ হইল। সর্ব খেলা জানি বলি রুল্সীরে বলিল ॥ পুনরপি 
কষব্ীরাজা পরিহান করি। রাজক্রীড়া জান যবে খেল পাশা সারি॥ এত 
বলি ছুই বীরে বিল তথাই। রুক্ী সঙ্গে পাশা তবে থেলেন বলাই ॥ 
সঙাম্রক পণ কল চালের উপরে । জিনি বলদেবে রুক্সী পরিহান করে ॥ 
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পুনরপি অযুত পণ বলদেষ টৈল। সেইবাঁর রুল্লী রাজ! পাশা মে 
জিনিল ॥ আর বার বলদেব লক্ষ পণ কৈল। পাঁশা জিনি বলদেৰ হাসিতে 
লাগিল | হাদিয়া রুল্পী রাজা বড লক্জা পাইল। দস্তবক্কের চিত্তে ভবে 
ছখ জনমিল ॥ তবে দন্তনক্রত বলে মিথাত করিয়। বলাই হাবিপ ধলি 
হাসে দস্ত দেখাইয়া ॥ তবে বলদেব বলয়ে সাক্ষিগণ । অন্তরীক্ষে আকাশ 
বাণী হইল তখন ॥ এইবার বলদেন পাশ? যে জিনিল। কি কারণে দত্তবন্ত 
মিথ্যা সাক্ষি দিল॥ আকাশুবাণী শুনি বলাই উঠিল সত্ব । মুঠকি মান্কিল 
তার দস্তের উপরে ॥ দত্ত ভাঙ্গি' পড়ে তার ভূমির উপরে। দেখিয়া সে কষ 
রাজা করো বড় করে ॥ বলহদবে পরি ছান্দে সল্লের বন্ধনে । আপনা ছাড়তে 
বলাই অনেক যতনে ॥ শাছাড়িয়া বলাই তারে ফেলাইল দূুরে। মাজা ধরি 
বৈষে তার বুকের উপরে ॥ বাম হা দিয়া তবে গলা.চাপি ধরি । দৃঢ় মুক্ত 
মুঠকি তার মুখ মধ্যে মারি ॥ মুখে নাকে রক্ত পড়ে ঘোর দরশন। দেই 
যায়ে গেল রক্্ী যমের সদন ॥ ভাহাকার শব্দ হৈল রাজার 'সমাজে। ভাই 
দেখি রূণ। কিছু না বইল লাজে। শুনিয়া কুক্িণী দেবী সম্রমে আদিয়া। 
না বইল দেবী কিছু ভাঙ্গুর দেখিয়া॥ তার পুত্র কৃতব্রঙ্গ! কফ সে আমিয়া। 
দিলেন বাপের রাঙ্গা ,আশ্বাস করিরা॥ সব্বজন লইয়া! নড়িল1 গদাধধ । 
কন্যার মঙ্গে আইলা দ্বারকা মগর॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা সব বস্থুন। 
অন্ুব্র্দ আনিবারে করিল গমন ॥ একমনে চিন্তে লোক ০ চরণ। 
গুগরাজ খান বলে সংসার তারণ ॥ ঃ যি 
কর্ণাট রাগ । 


কুঝ্া বদ কৈল কুষ্ণ লোক মুখে শুনি। শুনিরা রুষিল দৃস্তবক্ মৃপযণি 1 
রুষ্মী বধ শুনি রাজা ক্রোধে অচেতনে। সর্ব সৈন্য সাজে কষ মারিযায় 
মনে ॥ গদা হাতে পদব্রজে ধাইল সত্বরে। রুষ কৃষ্ণ বলি সান্ধায়ে স্বারকা 
মগরে ॥ ত্রাসে গিয়া কহে দূত শুন গদাধর। সৈন্য লৈয়া দত্তবক্র যেড়িল 
নগর ॥ শুনিয়াত গদাধর শঙ্ঘচক্ লৈয়া। আইলা কত সৈন্যে পদভ্রজ টৈয়া ৪ 
কৃষ্ণ দেখি বলে মোরে দিলে দরশন । তোর রক্তে করিব আজি কুকীর তরী 
ইহ! বলি উচ্চৈ-স্বরে করে সিংহনাদ। দ্বারকার লোক বলে হৈল পরমা ॥ 
হাসিয়া তাহারে বলে শ্রীমধুস্ছদন। রুক্সী সম্ভাধিতে তোরে পাঠান এখন ॥ 
কোন অস্ত্র এডিবি তই ওরে পাপাশীক | তার শ্ব সিরা ভার পাঠার অহা, 


; ১৪৪ ক্রিক ইবজয়। 1 দবক্ক বধ। 
1 লন ॥ কখ্চের বচন শুনি সেই নৃপবরে। এসডিজের পদ! গোটা কের উপরে) 
নৃতন মেঘ ফেন মহাশবা করে। আইসেত গদা গোটা কষে মারিবারে ॥ 
গদার প্রতাপ দেখি হাসে চক্রপাণি। চক্র এড়ি গদা তার কৈল খান থানি ॥ 
তবে গদাধর আপন গদ1 লৈয়া। মারিল রাজার ঘুকে সক্রোধ হইয়া ॥ সেই 
দায়ে পড়ে রাজা পৃথিবী উপরে । হাত পাও আছাড়িরা পড়িল শরীরে ॥ 
লক্গশাপে মুক্ত তারে কৈলা গদাধরে । মুক্তিপদ পাইরা। গেল বৈকু্ঠ পুরে ॥ 
_ হেনক অদ্ভুত কথা্ীকুষ। বিজয়ে | তিন জন্মে মু পাইল জয় বিজ্ঞয়ে ॥ তার 
ভাই বিভ্রথ মর্ব সৈন্য লৈরা। পড়িল কষের ঠা সংগাম করিয়া ॥ অদ্ভুত 


অমৃত কথা শুনিলে না মরি। গুণরাজ খান বলে বন্দিয়া হরি ॥ 
কল্যাণী রাগ। 


পুরবে স্থমের মূলে বস্ত্রলাঁভ! পুরী । সংসার ছর্নভি কেহ লঙ্ঘিতে না! 
পারি ॥ স্বর্ণের ঘর সব রত্বের প্রাচীর । নানা! জাতি নৈসে তথ! নশ্বাদার 
তীর ॥ তথায় দিতির স্ৃত নামে বজ্পনাভ। বজপুরী অধিপতি তামস স্বভাব ॥ 
পৈলোক্য দিনিতে দন করিল ছুর্মতি। সুমেক পর্বতে গিয়া তপস্যা করস্তি ॥ 
* নানাবিধ তপদ্যায়ে শরীর সুধিল। দেবমানে সহত্র দৎসর, তপ কৈল॥ 
তপে তুষ্ট হৈয্া তারে দেব প্রাপ্তি । মাগ-বর বৈল তারে হইয়া উপস্থিতি ॥ 
বর নাগে বজ্লাভ একচিত্ত মনে । যোড়হাত করি বলে বন্গার চরণে | ক্র 
সুর্য রাহ আর ধত জীবগণে। মোর পুরী না যাইবে মোর আক্জা বিনে? 
গ্নেষের অবধ্য হব এ বর মাগিল। তুষ্ট হইরা প্রজাপতি সব বর দিল? 
সবর পাইপ! পুরীকে আইল দৈত্যরাজ | ব্ৈলোক্য জিনিয়া আছে বজপুরী” 
মাঝ 1 শঙ্কর সেবিয়া পাইল কন্তা মনোরষা। নানা রূপে গুণে সেকুবনে 
'অন্ুপমা) তাহার বর্ণনা কেবা বলিবারে পারে। ত্রিভূবনে দিতে নাই উপম| 
তাহারে ॥ হেদমতে তথায় অন্ুবাজ থাকি। স্থুরপুত্রী জিনিবারে হ্ই্ল 
কৌতুকি ॥ এক দূত পাঠাইল পুরন্দরের স্থানে। স্থরপুরে রাজ্য তুমি ভুপ্জ 
চিরদিনে ॥ কশ্যপের পুত্র ভিহো আপি ছই জনে । স্ুরপুরী রাজ্য ইন্্ 
'ছাড়ক এক্ষণে ॥ সুরপুর গেল দূত সত্বর গমনে। কহিল নকল কথ পুর- 
সবরের স্থানে ॥ শুনি হাসে পুরন্দর দূতের বচনে। দেবের অনধ্য দৈত্য চিস্তি 
মনে মনে ॥ বৃহস্পতি আনিয়া সে করিল যুকতি.। এসব সময়ে হরি ভিন্ন 


প্রভাঁবতীর হংসী দন] উঈীকঞ্ধ বিভয়।: কঃ 


মারহ'অস্থরে | এত অনুমানি ইন্্র দূতেরে বলিল। কশ্যপ দৌহা শিল্া- 
ষজ্ঞেরে চলিল ॥ যন্ত শেষে তার ঠাই দৌহে মিবেদিব। পি আত্ঞা খেই 
. হয়ে তাহাত পালিৰ॥ এত বলি দূত ইন্্ পাঠাইল সন্বরে। সন্বরে- চলিলা 
ইন্ত দ্বারকা নগরে ॥ ক্ষণ স্থানে সব কথা নিবেদন কৈল। বজ্নাত ত্য 
যত বলিয়া পাঠাইল ॥ ইন্দ্রের বচন শুনি দেব গদাধর। .ক্ষণেক চিত্তিক্কা 
তারে দিলেন উত্তর ভালই সময় কৈলে শুন স্ুরপতি। দৈত্য - বপ্নিকাল' 
তরে করিব যুকতি | দেবের অবধ্য দৈত্য প্রজাপতির _বরে। কেহ: নি 
পারে বঙ্জপুরী লঙ্বিবারে ॥ গ্রঁছায় কুমার মোর তথা পাঠাইবউপাক়্ 
স্থজিয়া বজ্জপুরে প্রবেশিব ॥ গদ শান্ব ছুই বীর সঙ্গতি কৰিব] .যুদ্ব:করি 
বঙ্জনাভ অন্ুর মারিব ॥ পুরী প্রবেশিতে তার করিব উপাস্ব। রাজহংসীগণ 
আনি করিব মহায় ॥ প্রভাবতী প্রচ্যন্স সঙ্গঘ করাইতে। ত্রহ্মার বাহন হংদ 
পাঠাহ ত্বরিতে ॥ প্রভাঁবতী নামে আছে টদত্যরাজ- স্থতা। পরম: স্বন্দরী 
রূপে গুণে অবহিতা। ॥ মহাদেবের বরে সেই প্রভাবতী রুন্যা। রূপে শুশে 
*অনুপমা ব্রিভুবনে ধন্যা ॥ প্রভাবতী স্থানে গিয়া রাজহংসীগণ। ফুমারের সখ 
'কহি হরুক তার মন॥ কন্যার আরতি প্রবেশিবেক কুমার । মারিব, অন্থর 
.তিনে হুর্গেতে আমার ॥ ঝাট গিগা হংসী তথ! পাঠাহ সত্বরে। এতে 
আশ্বাস তারে কৈল পুরন্দরে ॥ সত্বরে আমিয়া ইন্দ্র আপন নগরে ।.পলাজহংসী 
গণ ডাকি আনিল সন্বরে ॥ কৃষ্ণের যতেক কথা তাহারে কহিল। বন্তপুরী 
পাঠাইতে সন্বিধান দিল ॥ বন্ধার বাহন হংদকূলে উৎপন্ভি। হুবর্ণের-পাঞা ' 
সব গুন্নর মূরতি ॥ প্রবাল গঠিত চক্ষু চরণ তাহার। মস্ুযযের বাণী কহে 
জিনি জুধাসার॥ ইন্দ্রের আদেশে তারা গিয়া বস্রপুরে। পুরীর নিকটে রে 
এক সরোঁবরে ॥ *বিকচ কুসুম পদ্ম স্্গন্ধি বুলে। নানাবিধ. জলচর বিষ 
সলিলে ॥ তার মাঝে বসিয়াছে রাজহংদী মেলা। তুক্রিয়া বাল দণ্ড করবে 
নান! খেল! ॥ দেখিতে বিচিত্র রূপ লীলা মনোহর 1 সকল লোকের টিকে 
কৌতুক বিস্তর ॥ তা দেখিয়া দাসীগণ কুতৃহল মনে। সত্বরে জানা” গিশ্বা 
প্রভাবতী স্থানে ॥ শুনিয়া দাসীর'কথা গ্রভাবতী বালা । হংসীফে দেখিতে 
চিত্ত অতিশয় লোলা ॥ কত সবীগণ সঙ্গে চলিল সতরে। সেই হ্ধগীগটী 
আছে বেই সরোবরে ॥ সব হংসীগণ .করে সলিল বিহার। তীরে; উঠি 
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমি ধীরে ধীরে ॥ তা সবা দেখিয়া; তথা প্রতাবতী 'বাঁল!। 
হংসীরে ধরিতে চিত্ত হইল বড় লোর্দা ॥ "কন্যা দেখি হংসীগণ করে নানা 
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শীল! তা সবার লীলা দেখি প্রভাব্তী দে উঠিল ॥ ধীরে ধীরে হংসিগণের 
নন্থুখে আলিয়া । উপবন মাঝে বুলে কৌতুকে ভ্রমিয়া ॥ তা দেখিয়া গ্রতা- 
বভ়ী হইল চঞ্চলা। হুংদীরে ধরিতে যায় প্রভাবতী বাঁল।॥ তার মন বুঝিয়। 
সে রানছংসীগণ। হাতে নাগ পাই হেন করিল গমন ॥ একবা। কন্যাকে 
দেখি নিভৃত স্থানে । কন/| সনে কছে কথ মধুর বচনে॥ অস্তরীক্ষে চলি 
সামি কামচর গতি। আমাকে ধরিতে তোর কেষন শকতি॥ সেই সব 
' গ্রেম্ব ভোর ঘৌবন.পরবেশ । তবুত নহিল তোর কোন বুদ্ধি লেশ ॥ তোমাকে 
বুঝার তেঞ্ি আইলাম এখানে । ধরা দিব আমি তুমি রাখিহ বতনে॥ কত 
দূরে গিয়া তবে ধরে এক হংসী। গায় হাত বুলাইয়! হংসীকে প্রশংসী ॥ 
এমন অপূর্ধ রূপ কোথা না'দেখিল। বিধাতা যে কোন রত্ব আনি মিলাইল॥ 
ক্ষণে হাতে ক্ষণে কোলে ক্ষণেক অপচলে। কোথায় থুইতে মন নহিল তাহারে ॥ 
গুটিমুখী নামে হংপী তখাই রহিল। আর যত হংসীগণ স্বর্গেতে চলিল ॥ 
হেথ। শুচিমুখী হংসী প্রভাবতী সঙ্গে। চিরকাল সঙ্গে থাকি বাড়াইল রক্ষে ॥ 
নানাবিধ পরকারে কন্যার মন মোহি। শুচিমুখী হৈল তাঁর প্রধান শ্রিয়* 
লহী॥ জলোক্যের আছে যত অদ্ভুত কথা। নিতি নিতি কন্য! বনে 
” সি কহে কথা ॥ নগর নাগর যত আছে গুণিন। সকল কহিয়া হরে 
প্রভাবতীর দন ॥ একদিন প্রসঙ্গে বুঝিতে ত্তার হিয়1। প্রভাবতীর আগে 
কহে প্রবদ্ধ করিয়1 ॥ ব্রহ্গার বাহন হংদকুলেতে উৎ্পত্তি। তার বরে ত্রিভু- 
বনে অব্যাহত গতি ॥ ইন্দ্র বরুণাদি কুবের পণ্তপতি। নৈর্খতি হুতাশ যম 
- যত দ্বিকপতি ॥ ব্রন্ধা' অনস্ত আর যত দেবগণ। একে একে ভ্রমিলাম সকল 
ভূবন ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতালে যতেক আছে পুরী। সকল দেখিল আমি বরে 
কামচরী ॥ সমুদ্রের মধো এক পুরী মনোহর। ত্রিভুবনে না দেখিল. তেমন 
সুন্দর ॥ .ঘত বত দেখিনু পুরী সে পুরী রতন। তা দেখিতে বাড়য়ে বাগ! 
নাটুট যেমন ॥ রত্বাকরে যত রত্ব ছিল চিরকাল। তা দেখিয়া! রচিল সেই 
নগর বিশাল ॥ যৃত্তিকার লেশ নাই সব রত্বময়ন। রজত কাঞ্চন যত মণির 
নিচম্ব ॥ সংসারে ছুল্পভি .পুরী দ্বাব্নাবতী নাম। দ্বিতীয় বৈকুষ্ঠপুরী অভি 
অনুপাস ॥ তাহার ঈশ্বর কৃষ্ণ ত্রিজগতের নাথ। যাহার প্রসাদে সব দেবের 
সোয়ান্ত ॥ ধার ভুক্জ,অস্থরগণের কাল দণ্ড। ভ্রৈলোক্য প্রদীপ যার প্রতাপ 
] প্রচ ॥ তা দেখিতে আনি তগা বসি চিরকাল । ভিতরে বাহিরে না 
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কাম অবতার ॥ রে কোপানলে কাম ষবে ভন্ম হৈল। স্বাধির বিজ্বৌগে 
ব্লতি স্ততি বড় কৈল॥ রতির করুণা দেখি শিব দিল বরে। তোর স্বামী 
জলমিব কপ্সিণী উদরে ॥ মহাদেবের শীপে কাম তেজিক়া জীবন কষ্টের 
সুঁরসে পুন লভিল জনম || গ্রছ্যন্ত তাহার নাম কুঝ্সিনী তনয়। সবার প্রধান 
তিহে। গুণের নিলয় ॥ তাহাকে দেখিয়া আমি সব পাশরিপ। ইন্দ্রের সভায় 
তেমন রূপে কাহে না দেখিল॥ কি কহিব রূপ গুণ রঙ্করাগ লোভে । ধন 
কন্যাগণ আসি নিতি নিতি সেবে ॥ হেনমতে নানা কথা কহিয়া তাহষে।, 
বিরলে কহিল কন্যার মন বুঝিবারে ॥ সবাকে মোহিয়া হং ংসী তং ভিথাতে। 
গুশরাঞ খাঁন কহে হরিপদ চিন্তে ॥ 
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ংসীর বচন শুনি, প্রভাবতী মনে গুণি, যৌবন প্রধেশে কামে হা) 
কুমার কৃষ্ণের সত, ব্পে গুণে অদ্ভূত, হেন বুঝি অশ্ুরুল' বিধাতা ॥ কর্ণের 
বিভব ফলে, ছুল্লভ আসিয়া মেলে, অঘটন করায়ে ঘটন। শুমিক্! কুমারের 
গুণ, কন্যার বাড়িল মন, উৎকঠিতা হইল তখন।। মনে ভাবি প্রভাবভী, 
হুংশীরে করে কাকুতি, কহ পুন কুমার বারতা । বচন চাতুরী তোর, সদরে” 
তুধিল ঘোর, বিশেষত স্বজনের কথা ॥ যত আইল বৈদেশি, ক্ষে সুদিন 
তারে বসি, তোর বোলে পরতিত মোহে। দৈবের ঘটন হেতু, বাঁডিল সদ 
কেতু, চরণে ধরিয়া বলি তোহে ॥ ধনী তুমি ওমণী, হংসী হৈজ্বা কহ রাণী, 
দৈবে আনি মিলাইল তোমা । তোরে নাহি ভিন্ন ভাব, কহ নিজ শ্বভাঁব, 
কুমার আনিয়া জীয়া আমা ॥ কন্যার বচন শুনি, শুচিষুখী মনে গুণি, ই 
কার্ধ্য অভিমুখ হইল। প্রসংশিত নিরন্তর, গুণ কহে বিস্তর, কন্যার জজ অধিক 
মজিল॥ সে কুমার মহাজন, ছুই কুলেরি তর্পণ, বাপরাজ জিভূবন লাখে 
তাঁর রূপ গুণ যশে, জ্রিভূবন হৈল বশে, কোন শক্তি তাহাকে অনি | 
সে কুমার পঞ্চবাঁণ, বাপ মায়ের পরাণ, নয়নের আড় নাহি-করে। মহা 
মন্ত্রী যহা ধীর, বাপের সমান বীর, আশে গাঁশে রক্ষক ভাছারে ॥ থাঁরিগু 
তাহার পাশে, করিমু নানা প্রয়াশে,' আনিবারে করিস শকতি। তৌকীর 
-পুণ্যের ফলে, যদি আঁদে মোর বোলে, পুরী প্রবেশি কেমন যুকতি? তোর 
বাপ দৈত্যপতি, ছুর্ণিবার তার মতি, পুরী প্রবেশিতে .কেহ না? তো 
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থাকা শুনি কাণে, বলে কন্য। কামবাঁণে, তোমার অসাধ্য নাহি কর্্ম। দৈত্য- 
বাজ অগোচরে, বরম়্াল্য দিব তারে, গন্ধব্ব বিভাকু বড় ধর্ম।॥ এড়িয়া 
. চাত্ুরী কথা, সত্বরে চনহ তথা, আনহ কুমার 'হেথাকারে। যাবৎ মদন শরে, 
প্রাণ যোর নাছি হরে, ধর্ম দেখি জীয়াও আমারে ॥ কন্যার কাঁকুতি চনে, 
ংদী ব্যধিত মনে, হ্বাদি কহে বচন রচিয়া । বিদগ্ধ বেই হয়ে, এতেক তরল 
? নুহে, সুস্থ কর আপনার হিয়া ॥ কুমার আনিমু হেথা, ঘুচামু মনের ব্যথা, 
দিতিতলে নাহি তুর সম! । তো ছেন নাগরী, সে ছেন বর কেশরী, দৌহার 
রূপের ননছি সীমা । এত বলি রাজহংসী, আকাশের পথে বসি, চলিল বাড়ায়ে 
চমৎকার । কিব1 দেখি স্বপ্নবৎ, কিবা! সিদ্ধি মনোর্থ, কিবা মায়া হৈল দেব- 
তার] হেথা প্রভাবতী বালা, হৈক্কা থাকে নিশ্চলা, যাবৎ হংসীর গতি 
দেখি। দ্বিবা রাত্রি অন্য কগা, ভাবে মনে নাহি তথা, যাঁবৎ না আইসে 
গুচিমুখী ॥ হংসী গির। সুরপুরে, সব কহে পুরন্দরে, প্রসাদ পাইল ইন্ত্রস্থানে। 
ইন্দ্রের প্রসাদ পাইয়া, ্বারকা নগরে গিয়া, জানাইল কমললোচনে ॥ হংসীর 
বচন গুনি, কার্ধ্য দিদ্ধি মনে গণি, প্রন্থ্য়ে আনিরা কিছু বৈল। বজ্নাভ 
মহান্থুরে, ইন্পুর্ী লতিবারে, দু্টনতি আকাঙ্ষা করিল ॥ দুদর্ষ সে টৈত্যরি, 
'হজ্জ্র ট্ত্য কেশরী, প্রজাপতির বন্ধে বলবস্ত ॥ তোনার সে বধ্য নয়, মনে. 
না করিহ বিশ্ব, যশ তোর বাঁড়িব অনন্ত ॥ এত তারে বুঝাইয়া, হংসীরে 
বলিল আমিয়া, ভদ্রনট আনহ সত্বর। গোবিন্দ চরণ মনে, গুণরাজ খাঁন " 
ভণে, পাঁচালী প্রবন্ধ মনোহর ॥ | 


ক্রীরাগ । 


কণ্ঠপ মুনির যজ্ঞ প্রভাঁমেতে ভয়ে | দেবতা গন্ধর্ধ শুনি আইল! তথার়ে ॥ 
নরদৈত্য অনুর জগতে যত বৈনে। খ্ৰি তপন্বী বত আইলা তার পাশে ॥ 
হেনকালে ভদ্রনট নামে একগ্রন। কশ্যপের যক্ স্থানে হইল উপসন॥ নানা 
বিধ কবাগ গীভ পঞ্চ তাল মোগে। নুভ্য অন্বন্ধ কৈল সুনিজন আগে ॥ 
বিবিধ সঙ্গীত তাঁল রস অন্থবন্ধে। দেখিতে সবার চিত্তে বাঁড়িল আনন্দে 
তুষ্টহৈয়া কগ্তপ মুনি জগতের তাঁত। “বত ননে কৈল বর দিলেন তাহাত ॥ 
বত্ব আছে নৃত্যকলা সকল জাঁনিবে। বেইবপ বাঞ্ছা" কর সেইরূপ পাবে। 
অরিহতি গতি তোর হব ক্ষিতিতলে। বার স্থানে বাবে তারে মোহিবে :. 
কলে ॥ এত বর দিল তারে বশ্থপ তপোধিন। রর পাইয়া আছে তথা লট 
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মহাজন | তথাকারে চল তুমি সত্বর গযনে। মোঁর নাঁম করি ভায়ে আছ 
এখানে ॥ তার সনে নট বেশে গ্রছ্যন্স পাঠাব । বজ্রপুরী শিয়া বজ্রলাভকে 
মারিবণ। গুচিমুখী গেল তথা কৃষ্ণের বচনে | ভদ্রনটবরে গিয়া 'আনলিলে . 
তখনে ॥ কৃষ্ণ স্থানে আনিয়াত ভদ্রনটবরে। নান! নৃত্য করিধা সন্তোষ 
কৈল তারে ॥ তুষ্ট হৈয়া কৃষ্ণ তারে দিল! নান! ধন। প্রসাদ করিয়। তৈল 
শুন নট জন ॥ বস্নাভ অস্গুর লভিতে ইন্স্থান। ইন্জ খেদি স্বর্গ নিতে কৈল্‌ 
অনুমান ॥ আমায় আসির] ইন্দ্র গোচর করিল। তেকারণে যদ্র ক্র 
তোমারে আনিল'॥ গ্রছ্যক্স কুমীর মোর মারিব তাহাতে । ত্র বরে 
পুরী তার দুর্গম যাইতে ॥ .তোমা সঙ্গে নট বেশ ধরিয়া কুমার ।- প্রবেশ 
করিব গিয়া পুরীতে তাহার ॥| গদ শান্ব ছুই বীর সঙ্গেতে করিয়া । মানি 
অনুর তিনে পুরী প্রবেশিয়া॥ তবেত ইন্দ্রের ছুঃখ হইব খণ্ডন। তোমার . 
গ্রাতিষ্ঠা হব জগতে ঘোষণ ॥ এতেক 'কহিয়। ক্ষ ভদ্রনটবরে।: গদ -শাঁ 
প্রছায় দিল সঙ্গতি তিন বীনে ॥ ক্ষত্রধর্ম গুন পুত্র ক্ষত্রিয় লক্ষণ । আর্ত 
পরিত্রাণ প্রজার পালন ॥ আর্ত হৈয়া ইন্দ্র আসি লৈল শরণ। তাহার রক্ষান্ধ 
হেতু করহ যতন॥ এতেক স্বধর্ম রক্ষা আর দেবকাজ। মঙ্গল করিব সব 
দেবের সমাজ ॥ ছুষ্টের বিনাশ হব সুজনের হিত। ইহা বই অন্য কার্ধ্য' 
নহে মোর চিত ॥ তবে গোবিন্দাই বৈল সদা বুঝাইয়!। করিহ সকল 
সাবধান হৈয়! ॥ তবে তথ! নটরূপে কতদিন থাকি। উপায় করিহ যেন 
দৈত্য নাহি দেখি ॥ শুচিমুখী সহযোগে কন্যা প্রভাবতী। প্র্যয়ে করিঙ্সা 
' আছে অনেক আরতি ॥ পরম সুন্দরী কন্য! ত্রিভূবনে সার। প্রবন্ধে তাহার 
ঘর বাইব কুমার ॥ গন্ধব্ব বিবাহ করি থাকিহ কৌতুকে। হংসী দিয়! স+ 
চার পাঠাইহ মোকে ॥ বজ্রনাভের কনিষ্ঠ সুনাভ দৈত্যপতি। তার-ফুই 
কন্যা চন্তরপ্রভা গুণবতী ॥ গদ শাহ্ব ছুই বীরে দেহ সেই বালা। উপায়ে 
ংযোগে পাতিয়! নান! কলা ॥ চলহ সত্বরে' তিনে ভদ্রনট সনে। ভিজ . 
না কর বিস্ময় নাকরহ মনে ॥ গোসাঞ্ীর আদেশ শুনি প্রহ্যন্ত কুমার? 
প্রণাম কষ্ধিয়া বৈল যে আজ্ঞা তোমার ॥ তবে ভদ্রনট মনে তিনজনে থাঁকি। 
ভদ্রনট গানে তিনে নটকলা শিখি ॥ দিনকত নট-সঙ্গে আলাপ করিল।-তা্্ি 
যত নৃত্যকলা সকল শিখিল ॥ এই পব কাঁধ তবে শুচিমুখী দেখি ?- সর্ব 
কাধ্য, সিদ্ধ হব হেন মনে লাগি ॥ ভদ্রেনটে বৈল হরি প্রসাদ করিয়া । “যন্ত্রণা 


শট ও, 


১৫৬ জীত্রীকৃষ্ণ বিরঁয়। | হংসী-বস্রনাঁতের সাক্ষাত । 


নেরে ভদ্রনট প্রণাম করিল । কৃষ্ণের চরণ বন্দি তিন মহাকীরে। শুভক্ষণে 


_খাঁত্রা করি নড়িগা সত্বরে ॥ পরম সতন্তোষে কৃষ্ণ আশীর্বাদ দিল । জন. জয় 


মঙ্গল ধ্বলি সর্ধত্র হইল ॥ নট সঙ্গে গিরা কৃষ্ণ পুত্র তিন জনে । হংসীকে 
গাঠাইয়া দিল প্রভাবতী স্থানে॥ ভদ্রনট সনে তিন কুমার চলিলা। বস্্রপুতী 
নিকটে' কতদুরে সে রহিলা॥ বস্তনাভের আজ্ঞ! বিনে প্রবেশিতে নারি। 
বাহিরে রহিল। শুচিমুখী অন্থুদারী॥ তথা শুচিমুখী গিয়া পুরন্দরের স্থানে। 
ক্কষ্চের যতেক কথা কহিল তখনে ॥ শুনি পুরন্দর তারে শীঘ্র পাঠাইল। সত্ব- 
রেত শুচিমুখী বঙ্জপুরী গেল ॥ বাহির উদ্যান মধ্যে সরোবর তীরে । তথ 
ব্লহি দেখে গ্রভাবতীর সথীরে ॥ সেই সখী জানাইল গিয়া প্রভাবতী। কত 
দুর বলি উদ্ধমুখেতে চাহস্তি॥ যেনক কৃষক রহে দেখি অনাবৃষ্টি। মেধের 
শবদে যেন'ঢাহে উর্দদৃষ্টি। আনন্দ হইল অঙ্গে পুলক বিকার । না পারিল 
পুন তারে উত্তর দিবার ॥ আইম কুমার তুষি শুনহত বাণী। কেমনে প্রবেশে 
পুরী সেই গুণমণি॥ তোর বাপের আল্ঞা বিনে কার শক্তি নাহি। তাঁর 
আজ্ঞা করাইতে উপায় তোরে কহি ॥ তোর বাগ সনে মোরে করাহ দরশন। 
গ্রবন্ধে তাহার ঠাই করামু বচন ॥ তার মন রঞ্জিব মোর বচন শুনিতে । 
উপায় করিব যুক্তি কুমার আনিতে ॥ শুচিমুখীর বোলে কন্যা চলিলা ত্বরিতে। 
চলিল বাপের ঠাই হাসিতে হামিতে ॥ সখীগণ সঙ্গে করি শুটিমুখী লইয়া । 
বাপের সশ্খুথে বন্যা উত্তরিল গিয়া ॥ পিতাকে প্রণাম করি রহে এক পাশে। 


-" অপরূপ হংসী দেখি দৈত্যরাজে হাসে ॥ ব্রঙ্গার বাহন হংস গুণে বিশারদ । 


ট্রেলোক্য মোহন হংসী মন্তুষা শবদ ॥ তোমাকে সেবিতে হংসী আইল এই 
স্থানে। এতকাল পোষি সুঞ্রী আনিন্থ এখানে ॥ হংসী দেখি পুছে রাঁজ। 
মধুর উত্তরে । এতকাল আছ হেথা না সম্ভাষ মোরে ॥ তোর রূপ গণ দেখি 
বাড়িল কৌতুকে। কিবা দিব তোরে বল কিমে তোর মুখে ॥ বজ্জনাভের 
বন শুনিয়া শুচিমুখী। নিকট হইস্না বলে অস্তরে কৌতুকি ॥ ব্রহ্মার সদনে 
থাকি সংসার প্রমিয়ে। ত্রিভূবনের বার্তা আমি সকল জানিয়ে ॥ যথা তথা 
যাই তথা শুনি তব নাঙ্গা ত্রিভূবন ব্যাশিত তৰ বশ অনুপাম ॥ তোমাকে: 
দেখিতে বাঞ্ছা। খাড়ে নিতি নিতি। হেথাকে আদিতে মোর কেমন 
শকতি ॥ দেব ইচ্ছা করে তোর পদ লভিবারে। নানা যত্ত করি তবে লর্নে 
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মোর যনের যত ব্যথা ॥ তোমাকে দেখি নিতি সেবি. প্রজাপতি। ষঙ্কব 
হইল আজি গুন মহামতি ॥ আজ্ঞা কর মহারাজ! যাব নিজ স্থানে । কি কা 
কহিব তব ক্রন্ধার সন্নিধানে | মধুর বচন তার শুনি দৈত্যপতি। হুংসীব্বে 
ব্বলয়ে কিছু করিয়া পিরীতি ॥ ত্রেলোক্যে না দেখিন্থ তোমা হেন রূপস॥ 
তো হেন না শুনিন্থ কার বচন সরস ॥ পঙ্ষাতি হৈয়া তুই মোহিলি উত্তরে । 
তোমার বিচ্ছেদ ছুঃখ না সহে অন্তরে ॥ হেথা থাক তোমার, পুরীর স্ব 
আশা। যেই বাঞ্ছ তাই দিব খণ্ডাব ক্ষুধা তৃষা ॥ নানা রাজ্যের বৃত্াস্ত যতেক্র 
ওণি জন। সব কথ! শুনিতে রাঞ্জার হৈল মন? এতেক বচন তধেশুনি 
বাজহংসী। তথা থাকি নিতি নিতি রাজাকে প্রশংসী ॥ নানা দেশের বৃতান্ব, 
সব কহে কথা। প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ কহে গুণিজন কথা ॥ একদিন কহে ভর্জ- 
নটের বৃত্বাস্ত। কত গুণ কহে তার নাহি পাই য়ে অন্ত॥ ব্রহ্ধার স্থানে 
(খিল তেন নৃত্যকল! ॥ ত্রেলোক্যে কে কহিতে পারে. তার গণ লীলা ॥ একে 
একে তার গুণ দৈত্য স্থানে খৈল। তা দেখিতে দৈত্যরাজ ইচ্ছা! বড় কৈল.॥ 
” নটের বৃত্তান্ত শুনি দৈত্যের ঈশ্বর । নট আনিবারে হংসী পাঠাইল সন্বর.॥ 
অনেক প্রাদ করি পাঠাইল হংসীরে । সত্বরে আনিয়। নট দেখাহ আমারে ॥ 
দৈত্যের আদেশ পাইয়া আসি গুচিমুখী। প্রভাবতীর স্থানে দৈল শুনশ্রিক়্ 
সখী ॥ তোমার পুণোর দীনা বলিতে না পারি । যে উপায় চিস্তি সব কাঁধ্য- 
সিদ্ধি করি॥ ভদ্রনট সঙ্গে হেথা আমিব কুমার। পুর্ণ মনোরথ সখী হুইন্ক 
তোমার॥ দৈত্যরাজের আগে নট প্রসঙ্গ করিয়া।। নর্ভক আনিতে. ফাই 
রাজ আক্ঞ পাইয়া ॥ তার সঙ্গে কুমার আসিব নট বেশে। ছাড়হ বিষাচ্ 
যাই নটের উদ্দেশে ॥ এতর্বলি রাঁজহংসী গেল নট স্থানে । ব্রপুরী আগমন 
কর নটগণে ॥ প্রছ্যন্সে কহিল সব প্রভাবতীর কথা । তোমার বিরহে ছুঃখি 
টদত্যরান সুতা ॥ জগৎ ছুল্লভ! সেই প্রভাবতী বামা। যেন তুমি তেন ফ্নেই» 
নাহিক উপমা ॥ শুচিমুখীর বচন শুনিয়া নটগণ। দেবকার্ধ্য দাধিবারে 
হরধষিত মন ॥ কোলাহল করিয়া চলিল সর্বজনে। গওপরাজ খাঁন ভণে 
গোবিন্দ চরণে ॥ 
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শুচিমুখী হংসী সঙ্গে, চলিলাত নানা রঙ্গে, সব ব নটে করি এক ম্নেলা 


৯৫২ পরীর বি্য়। [ নটগণের বৃত্যারজ । 
£ 

1 দৈত্যরাজের সথা যত, সম্ভাষিল শত শত, সবাষে লাগিল হৃত্যুরস। তা 
সবার বিদ্যমানে, প্রকাশিল নিজ গুণে, সবাকাঁর যন কৈল বশ ॥ কৌতুকেত 
দৈত্যগণ, দিল তারে নান! ধন, ভাগ্ডারেত যতেক আছিল। রড়ারড়ি.সবে 
দিয়, রাজার সন্ম.থে গিয়া, নর্তঁকের গুণ প্রকাশিল।॥ লোকমুখে কথা শুনি, 
হেনবেলা নৃপমণি, সম্মথে দেখিল রাঁজহংসী। কহ কথা অকপট, আনিলে কি 
ভদ্রনট, সরস সম্তাষি কৈল হাসি ॥ দৈত্যরাজ কৌতুকী, দেখিয়া সে শুচিমুখী, 
বৈল তারে মধুর স্থবাণী। তোমার যে আজ্ঞা পেয়ে, সকল ভুবন চেয়ে, 
প্রভাদেল্লাইন নট মণি ॥ কশ্যপের যন্ত স্থানে, দেব খষি মুনিগণে, সংসারে 
আছয়ে যত লোক। তুষিয়া ববার মন, পাইপেক নান! ধন, নট দেখি ঘুচে 
সব শোক ॥ তোর মহত্ব শুনিয়া, কহিন্থু বুঝা ইয়া, যত্র করি আনিঙ্ হেখারে। 
আপনি সে আজ্ঞ। দিয়া, আন লোক পাঠাইয়া, ইচ্ছা ঘদি নৃতা দেখিবাঁরে ॥ 
শুনিয়া লোকের মুখে, বাড়িল বড় কৌতুকে, বিশেষে কহিল শুচিষুখী। 
রাজার সে আল্া হৈল, নট আনিবারে বৈল, নৃত্য দেখিতে হইল কৌতুক ॥ 
আসিয়া সকল নটে, বমিলা নৃপ নিকটে, রাজাকে করিয়া! নমস্কার। প্রভা- . 
বত্তী আছে যথা, শুচিমুখী গিয়া তথা, কহিল কুমার আগুসার ॥ গুনিঘ়। 

- হুংদীর বোল; তেঞ্ি তারে দিল কোল, সুস্থির হইল প্রভাবতী। কুমার 
সংযোগ. হেতু, বাড়িল মকর কেতু, না জানি যে কিবা দিবা রাতি ॥।হেথা সব 
নটগণে, দৈত্যরাজ বিদ্যমান, আরস্তিল নানা নৃত্যকলা॥ গ্র্যক়্ে নায়ক 
টৈৈল, গদ বিদূষক হৈল, শান্ব হইল বৃহন্সলা ॥ আর সে নর্তক যত, তারা! 
হইল নানা মত, দেশ ধরি বিবিধ বিধানে। বহুবিধ রূপ ধরে, অভিনব 
কলেবরে, কশ্যপ মুনির বরদানে ॥ নটগণ দরশনৈ, যৌহু গেল দৈত্যগণে, 
ভাবিস্থ না পড়ে আন মনে । সতত সে নৃত্যকলা, তাহে চিভ রহি গেলা, 
*অহর্নিশি রহয়ে স্বপনে ॥ রান্জা দিল আমন্ত্রণ, নাচ নট রামারণ, অন্য গতি 
দৈত্যের সমাজে । গোবিন্দের চরণ, হৃদে করি স্মরণ, ভনিষেক খান 
গুণরাজে ॥ 


ভূপালী রাঁগ। 


কে 


দশরথ ক্ধপে এক নট পরবেশে। কৌশল্যা কেকই কেহ স্মিত্রার বেশে ॥ 
অপুত্রক রাজা পুত্র হেতু যজ্ঞ কৈল। বিষণ অংশে চাবি চরু তাহাতে পাইল ॥ 
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কৌশল্যা তনন্ হইলা! গোসাী শ্রীরাম । সর্ধগুণে সপ্পর্ণ রূপে অনুগাম ॥ 
কেকনীর পুত্র হইলা ভরত স্মৃতি । লক্ষণ শত্রত্ প্রমবিলা৷ স্থমিত্রা যুবতী 
, চারি ভাই এক ভাব বিষ্ণু অবতার । রাম লক্ষণ ভরত শক্রদ্গ কুমার ॥ বিশ্বা- 
মিত্র রূপে কেহ আসি স্ই স্থানে। রাম লক্ষণ লইয়া করিল গমনে॥ স্থ্বাহ 
মাইল রাম তাড়কা! রাক্ষদী। : যন্ত রক্ষা কৈল রাম মুনির ঘর আগ. ॥ 
জনকের ঘরে রাম কার্খুক ভাঙ্গিল। চারি ভাই চারি কন্তা বিবাহ করিল ॥ 
মীতা উ্দিলা মাগুবী শ্রুতিকীন্তি। চারি ভাই বিত1 কৈল এচারি যুবতী 
কেহ পরশুরাম ব্ূপে পথে দেখ দিল। শিশু হইয়া রীম তাজ্ক্নীবায় 
জিনিল॥ পরশুরাম দ্ধিনি আইল! অযোধ্যা নগরে । রামে রাজ্য দিতৃত 
বাপ উদ্যোগ সে করে॥ অধিবাস কৈল রামে রাজ! দশরথ। কুক্জীর মন্ত্রণায় 
কেকয়ী পাতিল অনর্থ ॥ কেকয়ীর সত্যে রাজ্য দিল সে তরতে। রাম লক্ষণ 
সীত্ব। তিনে চলিলা বনেতে ॥ বৃক্ষ ছাল পরিধান শিরে জট ধরি & ,পদ" 
ব্রজে যায় রাম ধঙ্থ হাতে করি ॥ শুনিয়া চণ্ডাল গুহ আইল ধাইয়]। 
মিতালি করিল রাঁম তাঁরে কোল দিয়া ॥ রাম পিছু আগে ওহ. নাঁয়ুত 
চলিয়!। দওক অরণ্যে তিনে খুইলেক লৈয়া'॥ চলিতে না পারে সীতা 
. রক্ত পড়ে ধারে। শ্রীরাঁমেরে পুছে নীতা বন কত দূরে ॥ সীতার পীযস : 
রক্ত পড়ে কান্দেন শ্রীরাম । রাজ্যনাশ বলনাঁশ বিধি হৈল বাম ॥ হেথা 
দশ্রথ পুত্রে বনে পাঠইয়া। শরীর ছাড়িল রাজা শোকাকুল হৈয়া 4 
র্বমের বিচ্ছেদে হইল বাপের মরণ। ভরত রূপে করে কেহ মাস্সেরে 
গঞ্জন,॥ বনে, গিয়া পায় প্রজ। রামের চরণে। বিস্তর ক্রন্দন কৈল তর- 
তের সনে॥ বাপের মরণ কথা রামেরে কহিল । শুনিয়া বিষাদে তিনে 
ধরণী পড়িল ॥ সুস্থ হইয়া রামচত্ত্র শাস্ত্রের বিধানে । বন ভুমে ঝ্বপের 
টকল শ্রাদ্ধ তর্পণে ॥ অযোধ্যা বাইতে রাম বৈল তরতেরে। রামের 
চরণ ধরি কান্দে উচ্চৈঃস্থরে ॥ রামের পায় পড়িয়া বলে ভরত স্মৃতি! 
দেশ আইস রাম করহ কাকুতি ॥ না গেলে রাজ্যেতে রাম ভরত .চলিলা । 
রামের পাছুকা। পিরে করি মুগ্ডমাল! ॥ হেথাযে লক্ষ্মণ আর জানকী রূপসী । 
দণ্ডক অরণ্যে বুলি হইলা তপস্থী ॥ শূর্পণথা হইয়া কেহ আইলা নিকটে। 
লক্ষণ হইয়া তাঁর কেহ নাক কান কাটে ॥ খরছুষণ হইয়। কেহসুবিতে জ্গাইল।. 
চৌদ্সহস্ত রাক্ষ এক রামে মাইল ॥ প্রাণ রাখ লক্ষণ নাই মারীচ 
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তগস্বী হই রথে উড়ি লইয়া যায়ে লীতাকে হরিয়া ॥ মারীচ .মারিয়া 
' রাম ক্ষণ দরঞ্চতি। আশ্রমে আঙিয়! নাহি দেখিল যুবতী ॥ বিরহে 
' আকুল রাম ক্বরেন রোদন । ক্ষণে উঠি ক্ষণে বি হরিল চেতন । সীতা 


না; দেখিক্কা রামের শুন্ত তিনলোক। বনে বনে. ভ্রমিতে কমের বাড়ে 


শোক ॥ প্রতি তরু প্রতি লতা প্রতি গিরি চাহি। কোথাও না 


পাঁইল সীতাত বৈদেহি ॥ আকাশ নেহালে রাম হরিয়া চেতদ। চলিতে 
না, দেখে পথ সতত ক্রন্দন ॥ কোথা যাৰ কোথ! পাৰ কোথা! সে 


: দেখিব্কসীতা। না দেখিয়া প্রাণ কেমনে খরিব 1 যথা যথা-ছিল সীতা 


1 দেখি বিলাপ । লক্ষণ প্রবোধে রামের না ঘুচে সস্তাপ ॥ হেনমতে 


- ছুই ভাই কাননে ভ্রমিতে। জটায়ু পক্ষীরাজ দেখিল আচস্থিতে॥ : সীতাকে 
: রিক্সা রাবণ যাইতে পথমাঝে । সীতা 'রহাইতে পক্ষীরাজ রাবণ সনে 
বুঝে ॥ দেবযোনি পক্ষরান্্ কৈল বড় রণ। বরদানে দেবের মে অবধ্য 


রাবণ ॥ পক্ষরাজ মারি গেল রাক্ষসেররাজ। সীতাকে খুইল লইয়৷ অশৌক 
বন্ধের মাঝ ॥ খরশ্বীস বহে পক্ষরাজ্জ আছে যথা। বিরহে আকুল রাম 
িলিলাভ তথা ॥ সীতার উদ্দেশ পক্ষী শ্রীরানে কহিয়া ॥ পক্ষয়াজ স্বর্গ গেল! 
শরীর তেজিয়া ॥ জটঘুর শ্রাদ্ধ শীস্তি কৈল রঘুপতি ৷ পিতৃভুল্য কম্ম : 
তৈল পক্ষের মুক্তি ॥ সীতার উদ্দেশ পাইয়া পক্ষী দরশনে । লঙ্কা মুখে ছুই 
ভাই করিল গমমে ॥ হাতে গপ্ডি বাণ দৌহে চলে বনে বনে । কতদুরে 
খধ্যসূক ছেখিল দুইজনে ॥ পর্বতে উঠিল রাম লক্ষণ ধীরে ধীরে | দুরে 


" থাকি হস্ুমান দেখি দুইবীরে ॥ শ্রীরামে দেখিয়া বানর করিল বিনয়। 


স্ব সনে রামের করাইল পরিচয় ॥ বালী সুগ্রীব ছুই ভাই বানরের 
রাজী। কিক্ষিন্ধানগরে দোহে পালেন পরজা ॥ স্ুত্রীব খেকাইয়া বালী 
ছেল অধিকারী । ভাই ঘুচাইয়া বালী নিল তার নারী ॥ বালীর ভয়ে 
সুগ্রীক বানর পাঁচ সঙ্গে। পলাইয়া রহিল খধ্যমূক. পর্বতের শৃঙ্গে ॥ 
রাম সুপ্রীব দৌহে স্ত্রী হারাইয়া। সম দুঃখে রহেন দৌহে মিতালি করির! ॥ 


- খপ্রৃতিজ্ঞা' করি বলে সুপ্রীৰ রঘুনাথ। বালী মারিয়া তোমাকে কত্ধিব 


ঘোত্বাস্ত ॥ সুশ্রীব প্রতিজ্ঞা কৈল সীতার উদ্ধারে। সপ্ততাল পর্যাত 


. ভেদিল রমুবীয়ে।| এক বানে মারিল রাম বাঁলীবানরে। সুগ্রীষেরে 


রাজ কৈল-কিফিন্ধাগরে | বর্ষা প্রভাতে সীতার উদ্ধার কারণে । চারি- 


ববমায়দ অভির? পীর বিশ | ১৪৫ 


পাঠাইতে দূত আলোচিল কাজ॥ হঙ্ছদান পাঠাইল সাগর বার 
সাগর তরিতে উঠে পর্বত শিখরে । যহাপরাক্রহ বীর পবনননদন.। 
লম্কে যাঁর সমুদ্র শতেক যোজন ॥ সমুদ্র লক্তিয়া লক্কাপুরী -প্ররেঙ্গিল। 
সীতা সভ্ভাবিয়া অশৌকবন .দে ভাঙ্গিল | অক্ষয়কুমার আদি' রাক্ষিদ 
মারিল। ইন্্রজিত আসি হহুমানে সে বাদ্ধিল || রাবণের আগে বিস্তর 


বিরূপ বলিল. .ঝ্রেপধে লক্ষেশ্বর তাঁর লেজে অগ্নি দিল | লশ্ক দিয় বসু: 


,মান গ্রাচীরে উঠিয়া । লেজের অগ্রিতে লঙ্কা ফেলিল পুড়াইয়া || "ছা 
পুড়াইয়া আইল লঙ্বির! সাগরে । কহিল সকল কথা রামের টৈনিটিকে ৪ 
যেদতে'গেখিল সীতা! লঙ্কার ভিতরে । রাবণের চেঁড়ি--সীার অপনধন 
করে ।। অক্ষয় কুমার মাইন কৈন্থু বড় রণ। লঙ্কা পোড়াইয় মাইস্থ রাক্ষস 


গণ তর্জন গর্জন যত রাবণকে বৈল । সব কথা কহিয্! সীতা মামীর 


যদি দিল।। মণি পাইসা রধুনাধ কাশিয়া হতাশ। হিয়ার; উপয় শুইয়া 
মণি-ছাড়িল নিশ্বাস ॥ সীতার উদ্দেশ পাইয়া সবে হয়বিত। হনুমাতকষ 
বিক্রঘ দেখি রাম হরষিত | হেনমতে নানারূপে নাঁচে 'নটগণ-ছি করিব 


করিল রাম লঙ্কায়ে গমন ॥ কেহ বিভীষণ রূপে রাবণ মহোদর 1 ভবে. 


বুকাইল ধর্ম সদৃশ উত্তর || না শুনি বোল তার কৈল পমান। -ক্মগ- 
মান পাইয়া আইল শ্রীরামের স্থান ॥! রায়ের আনি বিভীষণ লইল: শয়দ:। 


বুিত্ব শ্রীরাম তার করিল রক্ষণ || নানাদেশের বানর আদি হইল সক, . 


ঠাঞ়্ী। লঙ্কা জিনিবার তরে সবে সমুদ্র কুল যাই॥। নল নীল-অঙদ বেগ 


জাক্ষবান।. নরত গবাক্ষ গয় বীর হহুমান ॥ মৈল মিষিদ কুমুত্ত কেশরী,. 


সেনাগতী। অসংখ্য বানর আইল অসংখ্য আকৃতি ॥ স্ুপ্রীর প্রধানত, 
বানরের মুখ্য। কোটা কোটা বানর সেনাপতি লক্ষ লক্ষ || সফর 
তীরে'গিয়া শ্রীরাম লক্ষণ। বিভীষণ স্ুগ্রীবেরে বলিল বচন ॥ সমুদ্র হুর 
দেখি অনেক বিস্তার। কেমনে যাইব লঙ্কা সমুক্ধের পার | সবে অস্থমাস 
করি বৈল রামেরে। সমুদ্র বান্ধিয়া গোসাএী সৈন্য কর পারে ॥. জুরি: 
লিক তৰে সকল বাঁনর। সেতুবন্ধ বান্ধিতে আনে পর্বত ' পাথর 1 
পার হইয়া চলিল বানর নস্কাপুরী। গাছ পাথরে বানর রন্ধন 
সব মারি ॥। যত বত রাবণের সৈন্য সেনাপতি । যত যত স্নায়দে। 
ছিল পুত্র নাঁতি ॥ ' বানরের রণে সব রাক্ষদ মইল। কোপে ইন্্রজিত 
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গাশ মায়ায় রাম লক্ষণ বান্ধিল || জয় জনন শবে ইন্জজিত ঘর যাঁয়ে । 
। নাগপাশ বন্ধনে ছুই ভাই: মৃচ্ছর গায়ে. স্থগ্রীব অঙ্গদ জান্ববান হন্ু- 
মানে । বেড়িয়া বসিল! সবে শ্রীরাম লক্ষণে ॥ পবন আসিয়া কহে 
. শ্রীরামের কানে । গরুড স্মরণ রাম কৈল মনে মনে ॥। আসিয়া গরুড় 
বৈসে শ্রীরামের পাশে । গরুড় দেখিয়া লাগ পলায়ে তরাশে ॥ বন্ধনে 
হুইলা মুক্ত শ্রীরাম লক্ষণ । হরিষে কোলাকোলি কৈল বানরগণ ॥ তা 
শুনিয়া মনে ব্যথ] পাইল রাবগ | ভ্রাশে চিন্তিত হইয়া রণে পাঠায়ে , 
কুস্তকণনীঁ রণ স্থলে আসি কুস্তকর্ণ মহাঁবলগ গরাঁসে গরা্স গেলে বানর 
সকল ॥। নখে বিদারিয়! কাহে ঠেলায়ে মারিল। কাহারে মুঠক্ষি কারে 
চাপিয়া বধিল ॥ সকল্গ বানরগণ ভয়ে পলাইল। স্ুগ্ীব বানররাজ 
খুঝিতে আইল ॥॥ কুস্তকর্ণ স্থ্রীবের গলা চাঁপি ধরি। সংগ্রীম জিনিয়া 
রঙ্গে যায়ে লঙ্কাপুরী। কোলে থাকি স্থগ্রীব রাজা চেতন পাইল । কুস্তকর্ণের 
নাক কান কামড়ে ছিডিল ॥ আস্তে বাস্তে কুস্তকর্ণ স্ুগ্রীবে ফেলিল। লক্ষ 
দিয়া স্থগ্রীৰব আসি কটকে সান্ধীইল॥ নাক কান নাই কুস্তকর্ণে মহালাজ। 
কৌন লাজে ভোটমু লঙ্কার মহারাজ ॥ নেউটায়! রণে আইসে কুস্তকর্ণ 
” মহাবীর | দেখিয়া বানরগণ রণে নহে স্থির।| পলায়ে বানরগণ দেখিল 
শ্রীরাম । ধনুক সহায় করি রাম. করিল সংগ্রাম ॥ হুইহাত ছুইপা! কাটিল 
একে একে । 'আর বানে কাটিল কুস্তকর্ণের মন্তকে ॥ সেই কোপে 
আলিয়া রাবণ কৈল রণ। শেল মারি লঙ্মণের লইল জীবন ॥ লক্ষণে 
দেখিয়া তবে পবন নন্দন । ওুঁষধধ আনিতে গেলা গিরি গন্ধমাঁদন || গন্ধ 
কালি কুস্তীরিণী তথায় মারিয়! । তিনকোটা গন্ধবর্ব মারি একেশ্বর হইয়া! ॥ 
পর্বত শিখর আনি দিল স্থষেণেরে। ষধ দিয়া জীয়্াইল লক্ষণ মহাঁবীরে ॥ 
জয় জয় শব্দ হৈল বানর কটকে। .দেবগণ আশীর্বাদ করিল কৌতুকে ॥ 
ইঞ্রজিতের যন্ত্র স্থান লক্ষণ চলিল। হস্ুমীন বিভীষণ সঙ্গেতে নড়িল ॥ 
ইন্্র্জিত সঙ্গে যুদ্ধ করিল বিস্তর। ইন্জিতে বধিল লক্ষণ ধনুদ্ধর ॥ আনন্দিত 
হইন্কা নাচে দেব পুরন্দর ৷ পুম্প বৃষ্টি কৈল ইন্জু লক্ষণ উপর ॥ পুত্র শোকে 
যুর্নিবারে আইলা রাবণ। রাম রাবণে তবে হৈল মহারণ ॥ ব্রহ্গ অস্ত্র ফুড়ি 
রাম বখিল রাৰণে। জয় জয় শব্ধ হইল এ তিন ভুবনে ॥ রাবণ মারিয়া 
বিভীষণে রাজ্য দিল! অশোক বন হইতে রাম সীতা উদ্ধারিল।| আনিয়া 
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রামের বচনে তবে দেব পুরন্দর.। অমৃত বৃষ্টে জীরাইল সকল বানর ॥ রাবণ 
মারিয়া রাম সীতা উদ্ধারিল। চড়িয়া পুষ্পক রথে দেশেরে চলিল। 
অযোধ্যা আইলা রাম ভরত শুনিয়া । পাদুকা মাথায় যায় প্রজাগণ লৈয়া ॥ 
রামের চরণে গিক্ক। ভৃতা ব্যবহারে । প্রাছকা যোগারে পায়ে দগুবৎ করে। 
রাম রাজ! হইলে আসি অযোধ্যা নগরে । রোগ শোক জরা মৃত্যু নহিন 
প্রজারে ॥ লোক পরিবাদে গুন সীতার বনবাস। কান্দিয়া বিকল রাস 
ভাবিরা হতাশ ॥ লব কুশ ছুই পুত্র সীতা প্রসবিল। অশ্ব হেতু স্ষিতা 
পুতে যুদ্ধ বড় হইল ॥| শক্রত্থ মীরিল! গিয়া লবণ অস্থুরে। পুনরাপি গরী- 
ক্ষায়েসানিব সীতারে ॥ লাজে প্রবেশিল! সীতা পৃথিবী ভিতরে । সীতার 
শোকে রঘুনাথ জর্জর অন্তরে ॥ কতকালে যজ্ঞ দান বিস্তর করিয়া । 
বৈকুষ্ঠ চলিলা লব কুশে রাজ্য দিয়া ॥ কাল পুরুষ আসি কৈল লক্ষ 
বর্জন.। সরযুর জলে লক্মণ তেজিল জীবন |! ব্যাকুল হইল! রাম 
লক্ষণের শোকে । প্রবোধিতে নারে কেহ আঅযোধ্যার লোকে ॥ সরযুক্তে 
রঘুনাথ তেজিল জীবন। সেই জলে প্রবেশিলা ভরত ক্রত্ন॥॥ পাত্র শিব 
ঝাঁপ দিল সরধুর জলে । রাণী সব দগ্ধ হইলা শোকের অনলে || সরযুতে 
ঝাঁপ দলিল সব রাজ রাণী | জীবন তেজিল যত অযোধ্যার প্রাণী. || রাক্য 
সনে কৈল রাম স্বর্গ আরোহণ । নাচিয়া নর্ভক সব মোহিলা দৈত্যগণ ॥ 
হেন রাম চরিত্র বিবিধ সময়ে । রাম রাম ম্মরণে লোক মুক্ত হয়ে ॥ হেন 
রামায়ণ নাট নাচিল নর্তকে। মোহিত কৈল নটে সকল দৈত্যতে ॥ এক 
নাট নাচিয়া নর্তক নাচে আর। অঙ্গ ইন্দুমতী কথা গঙ্গা অবতার ॥ 
ক্রপদ পাল নাট দ্বাক্ষিণীত্য যত। যত.নাট নাচে সে বলিব আঁর কত. 
অস্থুর মাহিয়া তথা রহে নটগণে | গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ 
চরগে ॥ ন্‌ 
কেদার রাগ । 

হেন মতে বে ভিন কুমার নট সঙ্গে । আপন। ঢাকিয়াআছে নানা রঙ্গে ॥ 
শুচিমুখী হংসী গিয়া প্রভাবতীর স্থানে । গ্রদ্যয়ের কথা কহে আইলা 
যেমলে ॥ কুমার নিকট আইল নট রূপ ধরি। শুনিয়াত বল ভ্ভো 
দৈতোর কুমারী ॥ হুংপীকে কাকৃতি করি বিনয় বিস্তর ।  হেথাঁকেননালহ 
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কেমনে ধরিৰ প্রাণ তাহাকে না দেখি || ঝাঁট চল সখী তারে আনহু 
হেথারে । ভোমার প্রঙ্গাদে প্রীণ রছক আমারে ॥ এত্েক আরতি বস্তার 
শুনি রাজহংসী। প্রদ্্যক়কে বলে নট সমাজকে আঁদিণ। প্রভাবত্বীর 
আরতি শুনিয়া কৃষ্ণনৃত। বিদগ্ধ নাগরী আরতি অদ্ভূত ॥ ক্ষণেক চিত্তি 
তৰে হংসীরে বলয়ে । দৈত্যরাজের অভ্যন্তরে কেমতে যাইয়ে ॥ শুনিয়া! 
তাহার বোল রার্জছংদী বৈল। মায়ার নিধান তুমি মায়া করি চর ॥ 
ত্রম্বরের রূপধরি কুস্থমে পড়িয়া । যখন মালিনী যায় যোগান লইয়া ॥ 
মালিনীয়"নগে তুমি ভ্রমর হইয়া! পুরণ সাজিয়ে তৃমি পড়িহ উড়িয়া ॥ 
মালিনী থাকিবে সেই বাহির হুয়ারে। কন্তার আসিৰে সী পুষ্প লই- 
বারে।। সতী হাথে পুশ্প খিশ্সী মালিনী আসিবে । ভ্রমরের দ্ধূপে তুমি 
তাই থাকিবে । এযোল বলিয়া হুংসী সত্বরে চলিল। সময অপেক্ষা 
করি কুমার রহিল || বরুণের দেশ তবে গেল! দিবাকর। দিনকর দীপ্ত 
হইল লোহিও অমর মেক্রমে তিমির রূদ্ধিল দিগাস্তর। আকাশে 
ফুটিল ফুল নক্ষত্র সকল ।॥ পাকিল নারেঙ্গ হেন চাদের মণ্ডল ।। দেখিয়া 
কৌরৰ পুষ্প বিকশে নকল || হেনকালে মালিনী যায় সেই পথ দিয়া । 
- প্রভাবতীর ফোগানের পুষ্প সব লইয়া ।| পুষ্প গন্ধে মধুকর পাছু পাছু 
ধায়ে। হৃদ রূপে প্রা ভার পাছু যাকে ॥ .প্রভাবভীর আগে গিয়া 
গুচিমুখখী বলে । আব্ি হেথা কুমার আসিব কোন ছলে ॥ থাকহ স্থুসজ্জে 
সবে যে হয় উচিত। গন্ধবর্ব বিভার কাধ্য কর উপস্থিত ॥| প্রভাবতীর 
স্থানে এত বৈণ শুচিমুখী ॥ শুনি প্রভাবতী বলে গুন সব সর্থী।| আজি 
এথা। আসিবে এক দেবতা কুমার । এই সব কথা যেন নহে পরচার ॥ 
এ মৌর গুণ্চকথা যেবা ব্যক্ত করিব । দেবতা কুমার স্থানে সেই তন্ম 
হব ॥| ইহা জানি সী সব কর দেব রাজ। যেমনে নাহয়ে ভঙ্ম নহে 
মোর লাঁজ 1| শুনিয়! সবার মনে ত্রাশ উপজিল। গন্ধবর্ব বিভার কার্য্য 
নব সথী কৈল। বোগানের পুষ্প লইয়। সব সখী যায়ে। তার দঙ্গে ভৃঙ্গি 
সব পুষ্প গন্ধে ধায়ে ॥ অন্ধ্যাকালে যায়ে ভূঙ্গ যার যে লিলয়ে। সব ভৃঙ্গ 
হূলি গেল এক তৃঙ্গ রয়ে ॥ সবে নানা দিক গেলা একলা কুমারে ) নুৰা- 
ইলা কন্তার কর্ণে ফুলের ভিতরে ॥| কর্ণ অবতংসে কন্তা যে ফুল পর্িল। 
ক্ষত ভূর্প রূপে কাম তাকাতে রহিল ।। মদনের মায়া রেব! .বুঝিবারে 
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রজনী দিবসে । অনুক্ষণ হুট দিয়া রহে দ্বারদেশে ॥ এখন আসিব 
কুদার এখনি দেখিব। কেমন বিধানে ভার সেবন করিব।। সাক্ষাত 
হইলে আমি কি কহিব বাত।. মনে মনে প্রভাবতী গুণে পাঁচ সাত ॥ 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে স্বাস্থ নাঞ্চি পাক্গ। ক্ষণে ঘর ঢুকে ক্ষণে 
বাহিরকে যায়।॥॥ আপনা আপনি কত করে মন কথা। ক্ষুত্র 
তৃঙ্দ রূপে কাম সব দেখে তথা প্রভাবতীর আরতি দেখি মনে 
মনে হাসে । হংসী মুখে শুনিল যত বসিক্া দেখে পাশে ॥ কনা ঝলে, 
শুচিমুখী পড়ছ চরণে । কপট না৷ কহিয়্ কহু সরূপ 'বচনে নুল্সন্নপে 
এখাকে আজি আসিব কুমার । মাথে হাথ দিয়া দেখি বলছ আমার ।) 
সরূপে, আমারে যদি বিধি অন্থকুল। সিদ্ধ কার্যে তবে কেনে নহে 
অনুকুল আন চান করে প্রাণ স্থির নাহি রয়। কেমনে কুমার সনে দর 
শন হয়|. কপটে বল যদি খাও মোর মাঁথা। সরূপে কুমার আগ্ি আসি- 
বেন হেখা ॥ কন্ার আরতি দেখি ক্ুষ্ণের ককুমার। ভূঙ্গরূপ ছাড়ি তন্থ 
ধরি আপনার ॥ কুমার দেখিয়া কন্তা লাজে হেঠ মুখা । কি করির 
কি বলিব কি কহিব কথা ॥| শুচিমু্খী বলে সত্য এই সেকুমার। বক্মিনী 
জননী কৃষ্ণ জনক ধাহার ॥ যহুকুলে প্রদীপ ভূবনে এক বীর। যা 
দেখিলে দেব কন্তা নাহি বান্ধে স্থির | আনি হেখায়ে ফুষ্তিঃ তোর পুণ্য- 
ভাগে। সাবধানে রাখিহ সথথী আপন গুণযোগে ॥ সবসখীগণ তবে আসিয়া 
সমীপে । পন্ধর্ব বিভার সজ্জা রতন প্রদীপে ॥ হর্জনারে . বাইল কাঞ্চ 
আনে । সুগন্ধি শীল জলে করাইল দানে ॥ বিচিত্র বসন দিলযে 
হয় উচিত। গন্ধরতন ভূষণ সে অতি চরিত ।। তবে রত্রসিংহাসনে 
দোহা বসাইল। প্র্যয়ের গলে মালা প্রভাবভী দিল | প্রদীপ অনল 
সাক্ষি যত দেবগণ। আজি হৈতে তুমি মোর ভুক্জিবে যৌবন || আজি, . 
ইেতে তুমি মোর প্রাণের ঈশ্বর। তোমার চরণে সমপিন্থি কলেবর॥ এরতেক 
বলিয়। দৌহে হৈল এক যোগ। নানাবিধ প্রবন্ধ নানা উপভোগ ॥ 
দিরসে নটের স্থানে থাকে নটবেশে | রক্রনীতে নিজবেশে কুমারীর 
পাঁশে ॥ নানা বিধে রতি করা দৌহে বিদগদ। হেন বুঝি মানের বাঁড়িল 
সম্পদ ॥ হেনমতে কত কাল তথাই রঞ্চিল। সম্ভোগ লক্ষণ" প্রতা- 
বতীর ব্যক্ত হইল॥ গুণবতী ভন্্রপ্রতা সথনাভের সৃতা। প্রভাবত্ী 
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সর্বাঙ্গে দ্বেখিষে তোর সন্ভোগ অবস্থা ॥ নিরস্তর অলসনে সতত 
মুদ্িত। নথ রেখ কুচ আগে নয়ন লোহিত ॥ শুনিয়! প্রমাদ হেতু প্রভা- 
বতী নারী। ছুই ভ্বীরে কহে বচন চাতুরী ॥ এক খধি মোর ঘর আইল আচ- 
শ্বিতে। তাঁর মেবা বৈ মুগ্রি কায়মনচিতে || তুষ্ট হইয়া খষি মন্ত্র কহিল 
আমারে । মন্ত্র স্ঙরিলে আসে দেবতা কুমারে ॥ শুদ্ধ মন্ত্র দিয়া মোরে 
গেলা মুনিজন। পরীক্ষিতে মন্ত্র মুগ্রি কৈষু স্মরণ ॥ মন্ত্র স্মঙউরিতে 
এক দেবতাকুমার। বলে আসি করে মোরে মদন বিকার ॥ তার রূপ 
যৌবনে অতি অন্থপাম। আমা সনে+আসি করে মদন সংগ্রীম ॥ 
দেবের সস্তোগ পাই কত পুন্ত ভাগে । দেব নারী হৈলে বলি দোষ নাহি 
লাগে ॥ অনেক দিবদ আমি করিয়াছি চিতে। সেই মন্ত্র তোর! ছুজনাকে 
দিতে ॥ ভাল হইল ছুই জনে আঙ্ি আইলি হেখী। মোর মনে ছিল 
. তোরে কহিব একথা ॥ তোমরা করহ মনে দেবতা বরিতে | ভাল নাঞ্ডি 
দেখি বলি অস্থুর চরিতে | নিতি নিতি দেব যজ্ঞ স্থজন না হিংসয়ে। 
- হেন বুঝি অচিরে অস্ত্র কুলক্ষয়ে | এতেক কহিম্না ছুই ভগ্গী ভাঙ্গাইল। 
দেব পুত্র বরিবারে ফ&েহারে বলিল || শুনি হরষিত ছৃই ভগিনী হইল। 
” যত বোল বৈল! দিদি সব মনে লৈল || আমর! ঠ্োহারে কহ সেইমন্ত 
নিধি । তাহা জ্পি করি যেন মনোরথ সিদ্ধি ॥ কালি কহিব তোরে মন্ত্র 
চূড়ামণি। ইহা বলি পাঠাইল সে ছুই ভগিনী || রাত্রিযোগে কামদেব 
আইলা তথারে । ভগিনীর যত কথা কহিল তাহারে || শুনিয়া প্রদ্য্ 
বৈল ভাল বইল। মন্ত্র ছলি ভগিনীরে সময় করিল ॥ কালিত আমিব 
ছুই কুমার রতন। যেমতে স্বরূপ হয় তোমার বচন ॥ প্রভাবতী 
গ্রচ্যয় উঠি গেলা নট স্থানে । সেই ছুই ভগ্গিনী আন প্রভাবতীর 
. স্থানে || মিথ্যা মন্ত্র এক তারে রচিয়া কহিল । মহাঁভক্তি করি তার 
ছুদনে জপিল ॥ মন্ত্র বল দেখাবারে ছুজনা রাখিল | নিশা কালে 
তিন জনে একত্রে শুতিল ॥ তথা সে প্পরদ্যক্প গিয়া গদ শানে বৈল। 
প্রভাঁবতী ভগিনীকে যেমত কহিল ॥ ব্জ্ত স্থৃতা কহিলেন আমাকে নিভৃতে.। 
স্কনাভের কন্তা চাহে তোমা ছুজনা। বরিতে ॥ স্থনাতের ছুই 
কন্তা তোমরা! ছই জনে । প্রভাবতী হৈতে হইল দৈবের ঘটনে ॥ হং- 
দীর বচনে আমি ভৃঙ্গ বূপ ধরি। প্রভাবতী সঙ্গে খাকি নিত্য ক্রীডা। 
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সবার ঘুচাই॥ এত আন্থমানি তিনে রজনীর মুখে। কন্তাপুরে হৃঙ্গরূপে 


নড়িলা কৌতুকে ॥ হেথা প্রভাবত্তী কন্তা পাতিস্কা চাতুরী। পুজা ব্রিধ 
সজ্জা করি মন্ত্রকে ম্মরি ॥ হেনই সময়ে গিরা সে ভিন কুমার। দিব্য 
_ সুষ্তিধরি রহে সন্মথে তাহার ॥ প্রহ্থা় কুমার গেলা প্রভাবতী পাশে । 
আর ছুই কন্তা ছুই বীরের উদ্দেশে ॥ ছুই জনে ছুই কন্তা গন্ধবর্ব বিভা কৈল। 
ফধৌহাঁর গলায় দৌহে বরমাল্য দিল ॥ রতন প্রদীপ জালি কন্তা প্রজ- 
বতী। ছ ভগিনী বিভা ফিল হ্রধিত মতি ॥ তিন বীর পাইল তথা তিন 
কন্তা যোগ । তিন বিদগ্ধ সনে তিন রসবতীর সম্ভোগ ॥ তথা 1 শুচিযু্ী 
গিয়া কেশবের স্থানে। কহিল সকল কথা মিলন ছয় জনে॥ হেন 
বেল| কশ্যপের ঘক্র শেষ হইল। ইন্দ্র আদি দেবগণ তথাকে আইল ॥ 
বঙ্রনাভ দৈত্যরাজ আইল তথাঁকারে। মুনিকে প্রণাম করি বলিল 
ইন্দেরে ॥ দূত পাঠাইয়া রাজ্য চাহিল তোমায়ে। যজ্র অবধি তুমি 
করিলে সময়ে ॥ কগ্ঠপের যজ্ঞ এবে সম্পূর্ণ হইল। রাজ্য ছাড়ি দেহ ইন্দ্র 
পিরীতে বলিল ॥ ষুনি স্থানে নিবেদিয়া রাজ্য দেহ মোরে? শুনহ 
বচন মোর বলে বারে বাপে ॥ দৈত্যের বচন শুনি বলে মুনিবর। সুর 
পুরী রাজ্য তোরে নহে দৈত্যেশ্বর ॥ যার যাতে অধিকার সেই তাঁডে 
থাকে । দেব ভিন্ন কেহ কারে না পারে দ্িবকে ॥ ধর্মবান পুরন্দর স্বর্গের 
পালক ॥ ক্ষ রক্ষ খঘি রাখে কৃষ্ণের ভাবক ॥ আপন চরিত্র তুমি জান 
ভাল মতে। সুথে রাজ্য কর তুমি নিজ নগরেতে ॥ এতেক বুঝাইয়া 
মুনি দৈত্য পাঠাইল। মুনি প্রণমিয়া ইন্ত স্বর্গকে চলিল ॥ তথা 
তিন বীর থাঁকে দৈতোর ভূবনে। ফোহিল নর্তক বেশে সর্ব দৈত্য- 
গণে ॥ বর্ষা শরত ছুই সমর গোঙাইল। কন্তাপুরে সুখে বসি কেহ ন! 
জানিল॥ তিন কন্া গর্ভ ধরি থাকি নিজ ঘরে। সেই কথা৷ হুংসী গিয়া 
কহিল কৃষ্ণেরে ॥ মুনি স্থানে অপমান পাইয়া! দৈত্যপতি। ঘরে আদি 
ইন্্র সনে যুদ্ধে কৈল মতি ॥ তাহার চরিত্র দেখি দেব পুরন্দর। গ্রোধি- 
নের ঠাঁই গেলা দ্বারকা' নগর ॥ বতেক দৈত্যের কথা কহিল কুষ্ণেরে। উপার 
মাগিল নিজ রাজ্য রাখিবাঁরে ॥ তবে ঠ্োহে অন্ুমানি হংসীরে বলিল । বন্গু- 
পুরী যাইবারে তারে আদেশিল ॥ শীত্রগতি বল গিয়া সে তিন কুঁমারে। 
যুদ্ধ করি ঝট মারুক অন্থরে || বে তোমার তিন নারী তিন গর্ত ধরে 
এক মানে প্রসবিবে দেবতার বরে ॥ জন্ম ষাত্রে যৌধন পাবে অস্ত্র শান্ত খুত। 


চে 
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০ 
মহাবীর হইবে তিনের তিন স্ৃত।/ আমিত যাইব তথা যুদ্ধ দেখিবারে । 
জয়ন্ত পাঁঠায়ে দিব সহায় তাহারে | চিন্তা না করিহ ভূমি মারিতে অস্ত্রে । 
চল হংদী ঝাট কহ সে তিন কুমারে ॥ ইন্দ্র কৃষ্ণের বোলে তথা গিয়া শুটি- 
সুখী । তিন ক্তা। লয়ে তিন কুমারকে দেখি ৷ কহিল দৌহার কথা যুদ্ধ করি- 
বারে । দৈত্যবধের অঙ্গিকার কৈল তিন বীরে ॥ ইন্দ্র কষ্ণের বরে তথ! সে তিন 
কুমারা । তিন পুত্র প্রপবিল মাসেক গর্ভধরি॥। জন্মিতে যৌবন পাইল অস্ত শী 
যুতণ দেববরে অস্ত্র শান্্র জানিল তিন স্থৃত | , ছুজ্জয় বলবান হইল সেই 
তিন বীরীঅসমসাহ্স তিনে নিয় শরীর ॥ "চনত্রপ্রভ শুণবস্ত হংসকেতু নীম 
বাপের সমান কীর রূপ অন্থুপাঁম || তথা ইন্দ্র জিনিবারে দৈত্যের ঈশ্বর 
চতুরদ্ধ বলে সাজে সৈন্যের সাগর || হস্তী ঘোড়া পদাতিক রথ রথিগণ। 
বৎসর শতেকে সৈন্য নযায়ে গণন। হেন কালে কন্যাপুরে রক্ষক সকল । 
, কন্াপুরে কুমার "দেখি হইল বিকল | তিন পুক্র সঙ্গে করি দেখি তিন নারী। 
। পেখিযা জঙ্কট ভাবে সকল দুয়ারী॥| ধাইয়া বজ্ঞনাভে গোচর করিল । 
' কন্তাপুরে কুমার কোথা হৈতে আইল || প্রভাবতার বাক্য রাজা শুনি 
কুব্যবহার। ক্রোধে লাজে ব্যাকুল বলে মার মীর | তালজজ্ঘ সেনাপতি 
* সম্মুখে দেখিয়া । তারে আদেশিল আন কুমারে ধরিয়া ॥ না পার ধরিতে 
যদ্দি মারহ তাহারে । কুলের কলঙ্ক মোর ঘুচাহ স্বরে | এতবাল প্রসাদ 
বিস্তর দিল তারে। পাঠাইল সৈম্য কন্যাপুরের ভিতরে ॥  তালজজ্ৰ 
সেনাপতি কটক সাথে করি । সত্বরে বেড়িল গিয়া সেই কন্তাপুরী ॥ 
বিষম কটক দেখি সেই তিন নারী । মুচ্ছা পাইয়া পড়ে তিনে আপনা 
পাসরি ॥ ক্ষণেক রহিয়। প্রভাবতী পাইল সন্বিত। কুমার আনিতে হংসী 
পাঠাইল ত্বরিত। নটের সমাজে হংসী চলিল সত্বরে । আনিল প্রদ্যয় গদ 
লাহ্ব তিন বীরে ॥ আসিগ়্াত তিন পুত্র সঙ্গে তিন বীর || আশ্বাসিয়। 
তিন কন্ঠ করিল স্ুস্থির ॥ ঘরে হইতে বাহির হইলা ছর জনা অন্ত্রলইয়া! 
বেডিলেক তালজজ্ঘ সেনা ॥ খড্া লইয়া খণ্ড খণ্ড করে সর্ব সৈন্ত। 
কেহ মরে কেহ পলায় কেহ করে দৈন্ত ॥ ছয় জনার বিক্রমে সৈন্ দিল 
সক্গ। আপনি যুঝিতে উঠে বীর তালজজ্য ॥ রথে চড়ি ছয় জনা বাঁণে 
আচ্ছাদিল। থডগ লইয়া কামদেব সকল কাটিল ॥ যত যত বাণ এড়ে 
দৈতা সেনাপতি । হুম বীরে খণ্ড খণ্ড সকল করস্তি॥ অনেক সংগ্রাম 
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কাটি প্রছ্যক্ন বীর খণ্ড থণ্ড করি। খঞ্জা ফেলাইয়া দোহে দৌহাকাঁরে 
ধরি ॥ মর যুদ্ধ করে দোহে অতি ঘোরতর । কেহ কারে জিনিতে নারে 
একই মোলর। হাতা হাতি মাথা মাথি চরণে চরণে। মৃঠুকা মুচকি বুকে 
বুকে 'করি রণে॥ তবে কোপে তালজজ্ৰ মুঠুকি মারিল । মুঠুকির ঘায়ে 
কাম অচেতন হইল।॥ ক্ষনেক চেতন পাইয়া ক্রোধে বল বাড়ে। চরণে 
ধরিয়া দৈত্যে ভূমিতে আছাড়ে ॥ তার বুকে বসি মারে যুটুকির ঘাযু। 
কণ্ঠে আটু চাপিলেক দৈত্যের প্রাণ যায় ॥ তালজজ্ বীর মৈল বজ্ঞনাভ 
শুনি। হাহাকার শব্দে প্রমাদ'মনে গণি ॥ সর্ব সেনা সাক চজিল 
দৈত্যরাজ'। হরির চরণে কহে খান গুণরাজ । 


সারেঈ রাগ। 


তালজজ্ঘ পড়িল শুনিয়া দৈত্যরাজ। মনে মনে আলোচে হুইল কোন 
কাজ ॥ তিন গোটা ছাওয়াল প্রবেশি কন্ঠাপুরে। কুলের খাথার মোর 
করিল প্রচুরে ॥ থাকুক জিনিবার মোর ইন্ছু দেবরাজ ॥ কেমনে চাহি 
লোক মুখ এহ বড় লাজ ॥ এতেক বলিয়া! সব দৈত্যে আদেশিল । ছয় গো? 
ছাওয়াল মারিতে বলিল ॥ যত সৈন্য ইন্দ্র জিনিতে কৈল সাজ । তাহা! 
লইয়া আপনে চলিল। দৈত্যরাজ ॥ নান্৷ উৎপাত তখন হুইল বন্তপুরে । 
অদ্ভুত অমঙ্গল হৈল প্রতি ঘরে ঘরে ॥ অলক্ষণ দেখিয়া দে দৈত্য না গুণিল। 
কোপে দৈত্যরাজ কন্ঠাপুরীকে চলিল ॥ ব্যন্তে গিয়া শুচিমুখী ইন্দ্র কৃষ্ণ 
স্থানে। দৌহারে কহিল তালজজ্ৰের মরণে ॥ আপনি সে বন্রনাভ যুদ্ধে 
কৈল মন। সত্বরে তথাকে চল তোমরা দুইজন ॥ তার বোলে গর্ুড়ে 
চড়িলা শ্রীহরি। দেবগণ লইঙ্স! নড়ে ইন্দ্র অধিকারী ॥ বজ্্রপুরী নিকটে 
আকাশে ভর করি। তেত্রিশ কোটি দেবগণ রহিলা সারি সারি ৷ অষ্ট 
লোক পাল আইল যুদ্ধ দেখিবারে। আকাশ মণ্ডলে দেব রহে থরে থরে ॥ 
জয়স্ত ইঞ্জের পল পুবব ত্রাঙ্গণ। যুদ্ধের সহায় তারে পাঠাইল ছুজন ॥॥ 
ঘাতলি সারথি দিয় পাঠাইল রথ। যুদ্ধ করিবারে কামের বাড়িল মহত্ব 
দেব দ্বিজ বজ্ঞ স্থজন হিংসা কৈল | এই পাপে বহ্জপুরে সবে প্রবেশিল ॥ 
পাপের প্রলয় হয় পুণ্য পায় ক্ষয়ে । তেকারণে জয়স্তপুরে প্রবেশয়ো। জয়ত্ত 
পুরব রথ বঙ্জপুরী আইল । শুচিমুখী গিয়া সব গ্রদ্থক্পে কহিল ॥ নির্ভয় করহ্‌ 
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আকাশে আছে হরি। তেঘ্ধিশ কোটি দেবগণ দেখ সারি সারি ॥ জয়ন্ত 
সারথি রথ পুরব ত্রাঙ্গণ । ইহ। সব সঙ্গে করি মারহ দৈত্যগণ ॥ হেন 
কালে দৈত্য সেন! বেড়িল চারি ভিতে। মার মার শবেতে আইল 
'্সীচদ্িতে ॥ শেল জাঠ! মুষল বরিবে সেনীগণে। পুরী আচ্ছাদিল 
ক্ৈভ্য বাণ বরিষণে ॥ ধর ধর মার মার শব উপজিল। ধুলায়ে আচ্ছাদি 
ঘুর্ঘ্য অন্ধকার হৈল॥ তা দেখি তরাসে কীপে নারী তিন জন। 
ভিন পুত্র দিলু তারে করিতে রক্ষণ ॥, যত যত বীর আইল 
লেই -কন্তাপুরে । তাঁর মারি তারা তিনে পাঠায় যমঘরে ॥ মাঁতলি 
সারথি রথি প্র্যয় শহাবীরে। গদশান্ব সঙ্গে যায় যুদ্ধ করিবারে ॥ 
মায়া রথে গদ শাম্ব করি আরোহণ। জয়ন্ত পুরব সঙ্গে চলিলা পঞ্চজন ॥ 
সেই ঠাঞ্জি মহারণ করিল পঞ্চজন]। শরজালে কাঁটিলেক দৈত্যরাজ সেনা ॥ 
হাতি খোঁড়া কাঁটিল অনেক রথ রথি। যাইতে না৷ পাই পথ অস্থর বিরথি ॥ 
যত ফত বাণ এড়ে দৈত্য সেনাগণ। তাহার দ্বিগুণ বাঁণে কাটে ততক্ষণ ॥ 
রক্তে বহিল নর্দী নাহি স্থলকুল। তথি ভাসে দৈত্য স্কন্ধ শরীর বহুল ॥ 
সেনা কাটিয়। বাহির হৈল পঞ্চবীর। পঞ্চবীর দেখি কেহ রণে নহে স্থির ॥ 
' সেনা ভঙ্গ দেখি রুধিল সেনাপতি । যুদ্ধ করিবারে আইল করিয়া! যুকতি ॥ 
একচাপে শরজীলে ছাইল পঞ্চজনা । রথি সারথি কার না পাইল 
চেতন! ॥ কোপে বাণ বরিষয় কৃষ্ণের নন্দন। দেখিয়া কম্পিত হৈল যত 
দেবগণ | অন্তর বরিষণে সর্ব সৈন্য গেল ক্ষর। অন্ধকার ভেদি যেন স্র্ষ্যের 
উদক্ষ ॥ কোপে কাটি পাঁড়ে সব দেনাপতি । রথি মৈল রথ এড়ি 
পলায় সারথি ॥ ঘোড়া এড়ি রাউত পলায় পায়ে পায়ে। মাতঙ্গ 
পড়িল ভূমে মাহুত পলায় ॥ পাছু নাহি চাহে কেহ পলায়ে রড়ারড়ি। 
প্দ্ধে লুকাইয়া। কেহ পলায় গুড়ি গুড়ি ॥ অস্ুর রকতে নদী কন্দর বহিল। 
রক্কের কর্দমে কেহ পড়িয়া মরিল ॥ বাঁপ বাপ স্মরে কেহম্মরে ভাই 
ভাই। পঞ্চবীর রহে কেহ দেখিতে না পাই ॥ রণে ভঙ্গ দিয়! পলায় 
সেনাপতিগণ। বজ্জনাভ সথনাভ করিতে আইল রণ॥ স্থনাভের সঙ্গে যুঝে সাস্ব 
মর্হাবীর। গদ সঙ্গে বজ্রনাভ কঠিন শরীর ॥ পুরব ব্রাহ্মণ সঙ্গে হুক্থুথ 
হুরত্ত। ” দীর্ঘদত্ত সঙ্গে যুদ্ধ করেন জয়ন্ত ॥ বন্্রনাভ সঙ্গে যুঝে প্রদক্ন 
.কুমার। হেঙ্গ অদ্ভূত যুদ্ধ কেহ না করিল আর ॥ রাম রাবণের যেন পূর্বে 
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ক্কষ্ণের কোঙর। এত সৈন্তে দৈত্যরাজ নহিল সোসর ॥ ছর্জন দৈত্যের 
বল মহাবলবান্। তথাপি নহিল পঞ্চ বীরের সমান ॥ রণ পণ্ডিত ত্য 
সব রণে প্রবেশিল। কৃষ্ণের কুমার সনে মহারণ কৈল ॥ বড় বড় বাণ এড়ে 
নাভ মহাবীর। ততবাণ সব কাটে শাস্ব মহাবীর ॥ স্থুনাভের ধনু কাটে 
তিন গোটা বাণে। আর বাণে ধবজ্‌ কাটি পাড়ে ততক্ষণে ॥ সাধু সাধু 
বলিয়! ডাকিছে দেবগণ। ধন্য ধন্ত শীন্ব তোর ধন্য এ জীবন ॥ সুনাভেরু 
ধন্থু কাঁটি তিন গোটা বাখে। রুষিয়। স্ুনাভ বীর সান্ধাইল রণে ॥ যুনয় 
স্থনাভ বীর আর ধন্ধু লৈয়া। " বিদ্ধিলেক শীস্ববীরে আকর্ধ্য পুরিয়া ॥ 
ুজ্্ পাইয়া শান্ব আপনা পাশরিল। ক্ষণেক রহিয়া বীর জতবরে উঠিল ॥ 
এক বাণে ধন্থুক কাটি চারি ঘোড়। পাঁড়ে। অর্চন্ত্র বাণ বীর ধন্গুকেতে 
যোড়ে ॥ এড়িলেক বাণ শান্ব কি কহিব কথা। কুণল সনে কাটিয়া 
পাড়ে স্থনাভের মাথা ॥ পড়িল স্থনাভ বীর দেবের আনন্দ । বজ্জদস্ত 
মারিতে গদ করিল প্রবন্ধ ॥ বঞ্জদস্ত সনে গদ্ধ মহারণ কৈল। দেখিয়াত 
দেবগণে চমত্কার হৈল॥ পশুপতি বাণ এড়ে গদ মহাবীর । সংগ্রামের 
মাঝে কাটে বজ্দস্তের শির | বজ্ঞদস্ত পড়িল হরিষ দেবগণ। বিস্তর 
বলিল গদে প্রশংসা বচন ॥ দীর্ঘদত্ত জয়ন্তে হইল মহারণ। অতি ভয়ঙ্কর 
যুদ্ধ ঘোর দরশন ॥ এড়িলেক বাণ জয়ন্ত কি কহিব কথা। বরুণ বাণে 
কাটি পাড়ে দীর্ঘদন্তের মাথা ॥ মহা বীর প্রবর ছুর্মুখ সনে রণ। হ্্খ 
কাটিল বাণে পুর ত্রাঙ্গণে ॥ পুত্রবের বাণ সব অতি খরসান। হুম্মুখের 
বাণ কাটি কৈল খান খান ॥ কোপে পুরব বীর অগ্নি বাঁণ এড়ে। কাটিল 
ুর্দুখের মাথা তুমিতলে পড়ে॥ পড়িল সে চারি বীর দেবের হূর্জয়। 
নানা অস্ত্রে কৈল সব দৈত্য কুলক্ষয়্ ॥ ভাই সৈম্ভ অমাত্য পড়িল সেনা- 
পতি। নর পড়িল একা যুঝে দৈত্যপতি ॥ অন্তরে বাঁড়িল শোক ছঃথ 
নিরস্তর। কোপে তাপে স্ু্ধ করে দৈত্যের ঈশ্বর ॥ শত শত বাণ এড়ে 
প্রচথ্য় উপরে । কত মিথ্যা করে কাম কত কাটে শরে॥ ঘশ বাণ এড়ে 
দৈত্য আকর্ণ পুরিয়া। দশ গোটা সর্প যেন আইসে ধাইয়া ॥ কুড়ি 
বাণে কাম তাহা কৈল খান খান। তা দেখিয়া দৈত্যরাজ এড়ে কুস্তি 
বাণ॥ আস্তে ব্যস্তে কাম দৈত্যের কাটে ধনু । সে ধন্থ কাটন ধ্থ 
যুড়িলেক পুন ॥ যত ধন্থ যোড়ে দৈত্য সকল কাটিল। কোপে শেল পাট 
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বাজে শেল তার অবশ্ত মরণ। হেন শেল লাফ দিয়া ধরিল মদন। তা! 
দেখিয়া, সাধু সাধু বলে দেবগণ ॥ তবে দিব্য অস্ত্র দৈত্য সন্ধান করিল । 
দিব্য অস্ত্র দেখি কাম চিন্তান্বিত হৈল ॥ দিব্য অন্তর দেখি কাম দিব্য 
অস্ত্র লৈল। ছুই অস্ত্রে আকাশেতে মহা রণ হৈল॥ অস্ত্র দেখি 
চিন্তে দোহে আপন কল্যাণ। ছুই অস্ত্র যুঝিয়া হইল নির্বান ॥ ত্রহ্গ অস্ত্র 
যোড়ে কাম ইন্দ্র পশুপতি। আগ্নেয় বায়ব অন্ত্র বরুণ পর্বত || সর্ব অস্তরক্ষয 
গেল চিন্তিত অন্তর । গুণিতে গুণিতে চিন্তা বাঁড়িল প্রচুর ॥ মায়ার 
নিধান "দৈত্বা মায়া রণ করে। রথের 'সহিত উঠে আকাশ উপরে॥ 
মায়াতে লুকায়ে দৈত্য করে বাণ বুষ্টি। চন্দ্র সূর্য্য আচ্ছাদিল না পরশে 
দৃষ্টি॥ প্রদ্যক্সের রথ কাটি কৈল থান খান। ভূমিতে রহিল কাম বীরের 
প্রধান ॥ দৈতোর মায়! দেখি কাম নিজ মায়া ধরে। লক্ষ লক্ষ কাটে 
. বাণ কৃষ্ণের কোঙরে ॥ ভূমিতে নামিল দৈতা শেল হাতে লৈয়া । গ্রছ্যয়ের 
বুকে শেল মারিল ধাইয়া ॥ দেই ঘায়ে মোহ গিয়া পড়িল কুমারে। জয়ন্ত 
আসিয়া রক্ষা করিল তাহারে ॥ মৃচ্ছিত হইল কাম ইন্ত্র নারায়ণে। 
প্রদ্যায় উপরে কৈল অমৃত বর্ষণে ॥ চেতন পাইয়া কাম উর্ধ মাথা করি। 
' আশ্বীস করিল তীরে পুরন্দর হরি ॥ দৌহার আশ্বাসে বল বাড়িল বিস্তর । 
কুষ্ণে নমস্কার কৈল প্রদাক্স কুমার ॥ ডাকিয়া বলিল কৃষ্ণ মার দৈত্যরাজে। 
ত্রিভুবন জিনিতে' পার দৈত্য কোন কাজে ॥ ইহা শুনি বলে কাম গুন 
' দৈত্যেবর। তুমি দৈত্যরা্ আমি কাম পঞ্চপর ॥ লুকাইয়া দৈত্য তুমি 
টৈলে মহা রণ। সব মায়া করে? এবে পাইন দরশন ॥ পড়িলি সে মোর 
হাতে আজি যাবি কোথা । আখি অনিমিশে তোর কাটিয়া পাঁড়ো মাথা ॥ 
উর্ধ দৃষ্টি করি কৃষ্ণের চরণ বন্দিল। দিবা অস্ত্র এড়ি বীর অর্ধ চন্দ্র নিল. 
পত্রিভৃবনে হৈল আলো আকাশে আইসে বাণ। বাণের মুখে অগ্নি নিকলে 
খান খান ॥ হৃঙ্কার ছাড়িয়া কাম বাণ গোটা গড়ে । কাটিল দৈত্যের মাথা 
তৃমিতলে পড়ে ॥ বজ্রনাভ মৈল দেখিয়া দৈত্যগণ। পাতাল প্রবেশে 
কেহ পর্বত কানন ॥ স্বর্গে ছুন্দুভি বাজে পুষ্প বৃষ্টি হৈল। বজ্জনাভের 
নীরীগণ সংগ্রামে আইল ॥ দেব লোকের আনন্দ বাড়িল বিস্তর । গুণরাজ 
বলে ইহা! হরির কিস্কর ॥ 
করুণীশ্রীরাগ । 
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উদ্যমে মাথার চুল, নারী সব ব্যাকুল, মাথে করি বলয়া ভঞ্জন॥ কর্ণ 
মূলে কুণুল, পিঁথেসিন্দুর মগ্ুল, বদন মলিন সরোরুহে। কর ঘাতে 
জর জর, তা সবার কলেবর, নয়ন কজ্জল মোছে লোহে॥ অধরে ঘুচিল 
রাগ, মলিন সেবাণি ভাগ, অতিশয় মনে পাইল ব্যথা। উখতু পাগল 
মনে, নিক্জ পতি দরশনে, ধাইয়া যায় রণ ভূমি যথা ॥ করিয়া বহু বিলাপ, 
হদে বাড়ে মনস্তাপ, লাখে লাখে ধায় পুরনারী। উদ্ধাম বুকের বাস, 
যুকল সে কেশ পাশ, ধায় রণ ভুমি অন্ারি॥ না স্বরে কেহ বাঁস* 
অতি দীর্ঘ নিশ্বাস, ধায় নারীগণ *্মচেতনে ৷ ছু হাত হরে হানি, ক্ষান্দিতে 
কান্দিতে রাণী, শীঘ্রগতি আইল.রণ স্থানে ॥ না পাইয়। গ্রাণনাথ, চিত্তে 
নাহি সোয়ান্ত, নৃূপতি লক্ষণ অন্ুমানি। উকটিল কত ঠাই, খুজি নাগ নাহি 
পাই, রাজার উদ্দেশে বুলে রানী ॥ লাখে লাখে উঠে স্বন্ধ, নাচিবার পরি- 
বন্ধ, করতালি দিয়া যোগিনী। ছাড়িল জীবন আশ, দেখিয়া পাইল আশ, 
চমকিত রাজার রমণী ॥ বিপরীত রণের কথা, গড়া গড়ি বোলে মাথা, 
যতেক পড়িল ক্ষিতি তলে । ক্বন্ধে মুণ্ডে ঘোড়াইয়া, রাজাকে বোলে চাহিরা, 
না পাইয়া রাণী বাকুলে ॥ মাংস রুধির পাইয়া, শৃগালী বোলে ধাইয়া, 
হাড় মাংস মড়,মড়ি খায়ে। কোথাও সে কাক পক্ষি, মড়ার সে খায় 
অবখি, তা দেখিয়া রাণী রাশ পায়ে ॥ কিলিকিলি ধ্বনি শুনি, রুধির 
পিয়ে শকুনী, গ্রধিনীর সঙ্গে এক মিলি । "রক্তে যায় নদী বহি, তাহার 
ছুই দিকে রহি, প্রেত পিশাচ করে কেলি॥ সাহদ করিয়া রাণী, মনে 
তয় নাহি মানি, করিয়া অনেক পরিবন্ধ। চিত্তের খুচায়ে বিশ্ব, উক- 
টিয়া! বোলে স্বন্ধ, রাজা পাইয়া কিনাদে আনন্দ ॥ মনে অনুমান করি, পুনঃ 
গুনঃ বিচারি, হাথে পায় রাজার লক্ষণে । অনেক ভ্রমণ করি, রাজার 
প্রধান নারী, স্বামি পাইল অনেক যতনে ॥ লোটাইয়! শ্বামির পায়, কান্দে 
রাণী উভরায়, ঘনে ঘনে নেহালে* বদন। শোকে ব্যাকুল হইয়া, কত* 
আলিঙ্গন দিয়া, মুখে মুখ করয়ে মিলন॥ রাণী হৈল অচেতন, রাজাকৈ 
দিয়া আনিঙ্গন, ঘন ঘন করয়ে চুন্ঘন। হাহা হের দৈব গতি, ভূমিতলে 
দৈতাপতি, পুষ্প শয্যা ছাড়িল শয়ন॥ স্থগন্ধি কুসৃম যত, তার শব্যা 
মন মত, হেন জন ভূমিতে লোটায়ে। সুরভি চনন গন্ধ, অভিনয় 
পূর্ণ চন্দ্র, সবর নারি তোমারে ইচ্ছর়ে ॥ মুখ তোর শশধর, খণ্ড খণ্ড কলে- 
বর» গলির দত্তের আঘাতে । দেখিয়] তাহার ভুঃখ, বিদরে না যাক বুক, 
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হেন ছুঃখ না হয় কাহাতে॥ হের ভোরে রক্ষ ভ, যুবতী সত্কোব পাট,যাতে 
ছিল সরস চন্দন । যাতে ছিল দিব্য হার, তাঁতে বহে রক্ত ধার, দেখি 
ছংখ না বার সহন ॥ আকুল হৃদয় হইয়া, স্বামির মুখ চাহিয়া, বলে রাপী 
করুণ ভাবিয়া। নরপতি বর হইয়া, আম সবা ছাড়িয়া, কোথা যাহ 
নিদারুণ হইয়া ॥ যে তোমার প্রনাদে, না৷ দেখিল হূর্য্য চাদে, সে তের 
আইলা এত দুর। আপন বিক্রম বলে, নাহি কর প্রতি ফলে, কেন 
- হুয়া থাকিলে নিষ্ঠুর ॥ থাকে যবে মোর দোষ, তবে কেনে অভিরোৰ, 
, শীস্তি দেহ করিয়া বিচার। না দেহ উত্তর কেন, না দেখহ পাট রাণী, 
এবা কোন রাজার ব্যবহার | শত শত' নারী তোর, বেষ্টিয়া কান্দিচছ 
. হোঁর, কার সনে নাহি কহ বাত। আমর! ক্রন্দন করি, তুমি আছ মন ধরি, 
চিত্ত তোর না করে অসোয়াস্ত ।| হেনবেলে বিকটাপ, আইল তথা 
শৃগাল, মহামাংস খাইবার তরে। তাদেখি বাড়িল ধান্ধা, রাণীত যোজন 
গন্ধা, বল আর যত স্থানে তারে ॥ শৃগালে তক্ষিল মুখ, দেখিয্স! বাঁড়িল 
ছ্ঃখ, সুখ হৈল অর্ধ চন্দ্র সমে। সুনাভ তোহার ভাই, পল়্িগেল এই ঠাই, 
হের দেখ বিসম সংগ্রামে ॥ ধরণী পূরতি কোল, পাইয়া! প্রভু হইল? ভোল, 
তেঞ্ি তুমি না সম্ভাস আমা। প্রধান নারী কেমন, না টুটহ মোহ জন, 
হেন কেবা বুঝাইল তোমী ॥ . হের তোর ত্রাহ নারী, বহুত বিলাপ করি, 
কানসে সুনাভ করি কোলে । তোরি বিনা নাহি আন, কেমনে ধরি প্রাণ, ' 
বারেক প্রবোধ প্রিক্ম বোলে ॥ এত ভাবি বিলাপ, তরুণী করে হা 
লোহেতে ভিজায়ে শব দেহ। তা! শুনি গুরুতর, বাড়িল তরুণ ডর, অস্ত 
রিক্ষে ই কৃষ্ণ চাহে॥ মৈল বঙ্গনাভ দৈত্য, দেবগণে হরধিত, ইন্দ্র কৃষ্ণ 
করি অন্থমানে। দেখিতে সে বজ্তপুরী, এক রথে দৌহে চড়ি, পাছু আসি 
সব দেবগণে ॥ নারীগণ সন্গিধানে, আসিয়া করুণ মনে, মধুর ব্চনে পর- 
রোধী। না কর করুণ বাণী, শুনহ রাঁজার রাণী, সেই হয় যাহা করে 
বিধি ॥ তোর পতি অতি ভোল, না শুনে যেমন বোল, কৈল নলৌকের 
লঙ্বন।। তাহার ধরিল কলে, স্বর্গ গেল মহাঁবলে, মিছা তুমি করহ ক্রন্দন ॥ 
যন মত আছে ধর্ম, রাজার কর প্রেত কর্ম, বুঝি দেখ সংসার অসার। 
চিতাকে তুলি রাজায়ে, কান্দে রাণী উভরায়ে, প্রেত কর্ম করিল সবার ॥ 
তবে আসি বদ্রপরে, বাজার ধন প্রচরে, ছাঁরকীরে পাঠাই শকটে। 
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হঃসকেতু গুণবন্ত, বিজয় স্ৃত জয়ন্ত, চ্্প্রভ রহে চারি কুষার। আঁপর্নার 
গুণ যোগে, ভূঞ্সিল বিবিধ ভোগে, পালিবারে দিল রাঙ্গ্য ভার ॥- স্বারকান্ে 
নারায়ণ, ত্বরিতে কৈল গদন, তিন পুল বধু সব লৈয়। গুণরাঁজ খাঁন ভণে, 
সজ্জন চিত্র রগুনে, কুঝ্ণ পাদপদ্সে মন দিয়া ॥ 
। বাবাড়ি রাগ । 
কৃষ্ণ কথা শুন নর এক চিত্ত মুন । ভক্তি মূক্তি দ্বিজবর পাইল ফেমনে | 
সদাম নাদেতে দ্বিজ ছুঃি *সন্্রুনে জানি অবস্তিনগ্ছর ঘর জঙ্গেতে 
গ্ৃহিণা ॥ হরিমন দ্বিজবর হরিপদ গতি। ভিক্ষা করি হরি চিন্তে অন্ত নাহি 
মতি || নানা ভূঃখে বহে দ্িজ কৌহে হা করি। অধর্্ট নাহিক চিত্তে 
স্মঙরে শ্রীহরি॥ অতি ছঃখে এক দিন তাহার ত্রাহ্মপী । ধীরে ধীরে কর- 
গুটে বলে কিছু বাঁণী॥| পূর্বে কহিলা মোরে শুন দ্বিজবর । তোমার সে 
সখা ক্ষ ত্রিদশ ঈশ্বর ॥ ছারকাঁতে রাজা! তিহো তিনি সর্বরাজ1। . নানা 
ধনে ইন্্র তিহে করে পুজা॥| অবশ্ঠ তাহার ঠাই যাইতে যোয়ায়ে |. 
তাহার ঈবংদানে দারিদ পলায়ে ॥ মোর বোল শুনি তু্সি করহ গমন | 
মাগিয়া তাহার ঠাই আন কিছু ধন ॥ স্ত্রী জাতি কত দুঃখ পরাণে সহক্কে। 
ছুঃখেতে মরিলে লোক ধর্ম নাহি পায়ে ॥ এত ছুঃখে তার পদে ত্রাঙ্গণী 
.বলিল। ত্রাঙ্গণীর কথা দ্বিজ হৃদয়ে ভাকিল ॥ দ্বারকা যাইতে মোরে 
প্রিয়া যুক্তি দিল। সংদারের সার গোৌসাই স্মরণ হৈল ॥ ভারাবতারণে 
হৈল কৃষ্চরূপ তার। আসিয়া গোসাএী তবে কৈল অবতার ॥ দেখিবত 
গিয়া তথা তাহার চরণ। পরশিরা ধর্শাধন্্ম করিব খণ্ডন ॥ এত মনে চিত্তি 
বৈল তাঙ্গপীর ঠাই। ভাল বৈলে যাব তথা দেব গোবিন্দাই॥ অনেক 
দিনে করি তা সনে দরশন। সন্দেশ হইলে কিছু করিষে গমন ॥ স্কামীর 
বচন শুনি বলে কিছু চাই। অনেক বচনে তবে ক্ষুদ মুড়ি পাই ॥ অতি-* 
কাল কানি খানি আনিল চাহিয়া। লইল সকল ক্ষুদ তাহাতে বীধিষা! | 
নড়িলা হরিষে দ্িজ রুষ্ণ 'অনুসার়ি। নানা হুর্গ এড়াইয়া পাইলা .সে 
নগরী ॥ ব্রাঙ্গণে বিরোধ নাই গোসা্ী নগরী। অভ্যন্তর গেলা যথা 
আছেন শ্রীহরি ॥ হরিষেত প্রিয়া সঙ্গে পালক্ক'উপরে । রুত্ষিণীকে বৈন” 
কষ্চ জন 'আনিবারে ॥ প্রতুর বচনে জন আনিল রুক্ষিণী॥ ব্রাঙ্গণের 
পাশে আইল! দেব চক্রপাণি ॥ ছুই পাক্গে ধরিয়া আপনি গদাধরে। বিপ্র- 
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দিয়া সেই খানে স্গান করাইল ॥. মিষ্ট পান দিয়া করাইল তোজন। 
'পালক্কেতে -লৈয়া তারে করাইল শয়ন 'পদতলে গিয়া হরি আপনি 
বসিয়া ।- পায় খাঁতি দ্রিজ্ঞাসিল পুর্ব ক্মরিয়া ॥ মনে পড়ে দ্বিজবর সেই 
শুরু ঘরে। তোমা সনে পড়িনু অবস্তিনগরে ॥ কত ছুঃথে সর্ব শান্তর 
পড়িল শিশুকালে। একত্রে পড়িল সব অনেক ছাওয়ালে ॥ একদিন গুরু- 
প্রীত্বী বৈল সবাকারে। সব শিষ্য যাহ আজ কাষ্ঠ আনিবারে ॥ সব শিশু 
গেলাম অরণ্য ভিতরে। কাষ্ট ভাঙিতে তাক্ষিতে গেলাম বহুদুরে ॥ বোকা! 
বাধি সই শিষ্য মন্তকে করিয়া। হেনবেলে মহাবৃষ্টি হইল আসিরা॥ মহা 
শবে. ঘোর বৃষ্টি হৈল অন্ধকার। মুষলধারে হৈল বৃষ্টি নাই বলিবার ॥ 
কেহ, কারে নাই দেখে গেলা নানা ঠাঞ্চি। বাপ.ম1 বলিয়া কাদি 
্মগুরি গৌসাঁঞী ॥ হেনই সময় হইল রাত্রি ঘোরতর ॥ সব. শিষ্য রহি- 
লাম অরণা ভিতর ॥ আর দিনে গুরু তবে চিন্ত! বড় পাইয়া ।, সবার 
উদ্দেশে আইলা ব্রাহ্মণী ভর্খনিয়া ॥ নান? দুঃখে আছি তথা দেখি দ্বিজবর । 
পুত্র পুত্র ধরি গুরু ডাকিল বিস্তর ॥ কুশলে আছহ পুছে দকরুণ বাঁণী। 
কেমনে কাননে বাছা বঞ্চিলে রজনী ॥ এবোল বলির গুরু সবা কোল 
দিয়া। .সবারে পাঠাইল ঘরে ভাত খাওয়াইরা ॥ পুর্বকথা কহিতে লোহ 
ঝরর নয়নে। হরিষেতে কোলাকুলি কৈল ছুই জনে ॥ হেন মতে নানা কথ 
কৈল্ন গদাধর । ত্রাহ্মণে পুছিল কিছু ঘরের উত্তর ॥ বিভা। করিয়াছ যাঁরে সে 
নারী কেমন। ভক্তি করি ৰলে কিবা মধুর বচন ॥ লঙ্জার সহিত দ্বিজ না 
দ্রিলেন উত্তর। শুনিয়া মুচকি হাসি রহে দ্বিজবর ॥ কৃক্চের বৈভব দেখি 
চিত্তিল অন্তরে। কের্মতে দিব ক্ষুদ এমন ঈশ্বরে ॥ কৃষ্ণের লাগিয়া যেই 
ক্ষ্দ ছিল। কক্ষতলি মাঝে দুদ চাপিয়া খুইল॥ অন্তর্যামি গৌসাই সকল 
নজীনিয়া.। হাসিতে হাসিতে বলে রভস করিরা ॥ ঘরের সন্দেশ আনি 
না দিলে আমারে। খব্ত হস্তে আসিরাছ আমা। দেখিবারে ॥ অবশ্য 
সন্দেশ আছে হয় মোর মনে । আনিরা-সন্দেশ সখা দেহ নাকি কারণে ॥ 
ঠুতক্তি করি অল্পদিলে অমৃত গমান। অভভ্ভিতে বিস্তর দিলে সেহ অপমান ॥ : 

. গ্িভ বলি-বিপ্রের কক্ষতলি উট্কিল। এলাইয়া এক মুষ্টি তক্ষণ করিল ॥ 
আর 'গো্টল!, এলাইন্! দেখে শ্রীহরি । এক সুষ্ঠ ক্ষুদ তার সুখে লয়ে ভরি ॥ 

.. আর এক মুষ্টি হাতে লয়েশদাঁধরে ! হেনকালে রূক্ষিণী দেবী তার হাত. ধরে ॥ 
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খাইলে বিশ্রের সুদ ত্রিদশ অধিকারী । কতকাল আমা বন্দি করিলে 
শ্রীহরি ॥ ইহা বলি ফেলি ক্ষুদ হাতে যত ছিল। বিপ্রের সহিত কৃষ্ণ একজে, 
শুতিল॥ নানী রঙ্গে নান কথায় রজনী বঞ্চিয়া। প্রভাতে বিদাষ-দিল কিছু 
নাহি দিয়া ॥ পথেতে চলিতে মনে গুণে দ্বিজবর । ভেটাু ব্রিদশনাথ দেখ. 
গদাধর ॥ করিলেন বড় পুজা জ্যেষ্টভাই জ্ঞানে । কিছু নাহি দিলেন ধম 
মোরে কি কারণে ॥ কেমনে প্রিয়ার চিত্ত করিব রঞ্জন। পুনরপি বিজ 
তবে চিন্তে মনে মন ॥ ভুল হৈল কৃষ্ণ মোরে নাহি দিল ধ্‌ন। ধন মদে 
পাঁসরিতে গোবিন্দ চরণ ॥ এত*বপি হরি চিত্তি আসি ধীরে ধীরে গ্রামের 
নিকটে আইল! অবস্তিনগরে ॥ না দেখিয়া ঘর দ্বিজ অন্তরে চিস্তিভ |. 
কেভাঙ্গিল ঘর প্রিরা গেল কোন ভিত ॥ হতাশ ভাবিরা দ্বিজ বিশ্বৃত হৃদকে 1" 
এই পুরী দেখি যেন ইন্দ্রের নিলয়ে ॥ নানা রত্রময় ঘর স্থবর্ণ কলসে। রত্বের 
প্রাচীর সব আকাশে পরশে ॥ ফটিকে রচিত কক্ষ্য বিচিত্র" আঙিনা? 
প্রবালে বিচিত্র চাল মুক্তার খোঁপনা ॥ দিখী সরোবর শোঁভে তার চারি 
পাঁশে। উদ্যানেত নান! বৃক্ষ বন্ত প্রকাশে ॥ পুরী মধ্যে শোভারে রস্ক 
ফিংহাসন। হুকোমন শব্য! তাহে রঙের গঠন ॥ “হীরা মণি মাণিক ক 
. দেখে রাশি রাশি । স্বর্ধে ভূষিত দেখে শত শত দাঁসী ॥ অশ্ব হস্তী দেখিয়া. 
_ সেত্রান্মণ বিস্থৃত॥॥ কার পুরী মাঝে আমি আইলাম আচগ্বিত॥. কৌন. 
দিকপাঁল কৈল পুরী নিরমাঁণ। কিবা ইন্দ্র কৈল হেথা পুরীর উদ্যান ॥ 
গুঞ্জরে ভ্রমর সব বিপ্র চিন্তে মনে। পুরী হৈতে বাহির হৈল দিব্য নারী- 
গণে ৷ নান! রত্ধে ভূষিত দেখি শত শত নারী। তার মাঝে ত্রাঙ্মণী তাঁর: 
পরম স্থন্দরী 1, স্বামী দেখি বিপ্র নারী পাদ্য অর্ধ্য লৈয়!। ঘরকে আনিল 
স্বামী যড়ঙে পৃজিয়া ॥ বান করাইল দিব্য বস্ত্র পরাইল। ভোব্ধন, করা, 
ইয়া স্বামীরে পালস্কে শোয়াইল | দেখিয়া বৈভব দ্বিজ গুণে মনে মনে | 
এতেক বৈভব মোরে দিল নারায়ণে ॥ ছলিল গৌসাঁঞী মোরে মায়াতে, 
পাতিয়া। ভুগ্গিল সকল ভোগ হরি চিত্ত হইয়া ॥ না ভূ্হহো ভোঁগ 
মুক্তি সকল তাহার । কৃষ্ণ বিনা অন্ত মনে নাহিক আমার ॥ তুষ্ট হৈক়্া . 
মুক্তি তারে দিল নারায়ণে। অদ্ভূত অমৃত কথা গুণরাজ ভণে ॥ 
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: সু্ধ্যে উপূরাগ শুনিষ্া সর্কজনে । রাজ্য সমেতে বৌক কৈল প্রভাস. 
-গমনে। . মহা পুণ্যস্থল সেই উপরাগ কালে । পরশুরাম তপ তথা করিল 
বিশ্লালে।॥ জানিয়া শ্রীহরি সব পরিবার লৈয়া। স্ত্রী পুত্র সহিত তথ! 
উদ্ধরিল গিয়া ॥ স্তমন্ত পঞ্চকে লোক যতেক আছিল । স্ত্রী পুরুষে লোক 
সর্ব সখাকে আইল ॥ যুধিষ্ঠির আদি যতেক গুরুগণ। নিজ নিজন্ত্রী 
গুজে করিল গমন | নন্দ ঘোষ আদি যত বৈসে বৃন্দাবনে। আইলাত 
দেই ঠাঞ্জি, গোঁপ গোপীগণে ॥ অঙ্গ বঙ্গ তৈলঙ্গে যতেক বৈদে রাজ।। 
রাজ্য সমেত আর্দি সবে কৈল তীর্থ পুজা | াঁনা দান তর্পণ করিল সেই 
জলে। অন্যান্য কৌতুক বড় হৈল কুতুহলে ॥ বে কুস্তী বক্ছুদেবে হৈল 
দরশন । ভাই ভাই করি কুস্তী করিল ক্রন্দন ॥ রাম কৃষ্ণ দেখি, ছাড়ে ঘন ঘন 
শ্বাস! না কৈলে উদ্দেশ যবে কৈলে বনবাস || পঞ্চ পুত্র লৈয়া বনে বড় 
ছুঃখ পাইল । তোমার গ্রসাদে ভাই গোসাঞ্জী রাখিল ॥ তবে বস্থদেৰ 
বলে শুনহ ভগিনী । তোমার ঘতেক ছুঃখ লোক মুখে শুনি ॥ পাপিষ্ঠ 
কংশ রাজা বাদ্ধিল আমারে । তেকারণে উদ্দেশ না কৈল তোমারে ॥ 
রিবা স্বংশে ক্কষ্চ কংশেরে মারিল। তবে অরাসন্ধ আসি ছঃখ বড় 
দিল।॥॥ তার ডরে পলাইয়া গেলাম নাঞ্চি। ছুর্গ কথ্ধি দ্বারকায় রাখিল 
গোবিন্হি | ভাই ভগ্গিনীকান্দে কোলাকোলি করি। কান্দিতে কান্দিতে 
বলে শুনহ শ্রীহরি ॥ তবে নন্দ যশোদ। যতেক গোপীগণ। রাম কৃষ্ণ 
বলি সবে করয় ক্রন্দন ॥ তবে উঠি বশোদা কৃষ্ণ কোলে করি। রোদন 
করিয়া বলে শুনহ শ্রীহরি |॥ কেনমতে পাশরিলে সেই বৃন্দাবন । কেন- 
ম্নতে পাঁশরিলে গোঁপ গোপীপণ ॥ কেনমতে পাশরিলে গোঁকুল নগরী । 
কেন মতে পাশরিলে গোবদ্ধন গ্রিরি | এত বলি যশোদ! কান্দে কৃষ্ণ করি 
কোোলে। মর্ঝা্গ তিতিল তার ছুই আঁখির জলে॥ তবে গোঁপীগণ 
গোবিদ্দ পাশে আসি। দেখিতে দেখিতে গোপী না নিমেষে আখি ॥ 
তবেত শ্রীহরি ভাণ্ডি মায়াত পাতির! | শ্রিয় বাক্যে এড়িল সবা অমৃতে 
সিঞ্চিয়া | . .সকল গোসাঞ্ীর মায়া শুন বন্ধুজন। সংযোগ বিজ্লোগ 
করে সেই নারায়ণ ॥ এত বলি শ্রীহরি মোহি সব্বজনে। অন্তান্তে কহস্তি 
কথা হরধিত মনে ॥ তথা সে রুল্সিণী দেবী ভ্রৌপদী পাইয়া! বেড়িয়! 
বদিলা সব' স্তীনী -লইয়া ॥ তবে সে রুক্সিণী দেবী ঈষৎ ইাবিয়া। 
€জরীপদীকে পুছে কথা রভন করিয়া,॥ একেশ্বরী নারী তুমি ্বা্ী পঞ্চজন । 
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কেমনে রঞ্জিলে তু সবাকাঁর মন ॥ কেমনে হইল বিভা! কহ একে একে । 
শুনিতে তোমার কথা বাড়িল কৌতুকে ॥ শুনিয়া রুক্মিণীর কথা তপন 
হনদরী। কহিল কল কথা লজ্জা পরিহরি ॥ আমার সয়স্বরে আইল! সব 
নরপতি। রাধাচক্র বিদ্ধিবারে কার নাহল শকতি ॥ তপস্তীর বেশে, 
গিয়া অঙ্জুন মহাশয়। বাণে কাটিলেন মত্ত ঈশৎ লীলায়॥ তবে 
রাজাগণ যুদ্ধ সে করিল। সবে জিনি আমা লৈয়া বনে প্রবেশিল॥ পঞ্চ তাঁই 
মিলি তবে কুস্তীরে কহিল। অষ্ুত এক বস্ত্র জিনিয়! আনিল ॥ ্রাঁচ 
ভাই মেলি তোগ কর একচিত্তে। কন্ঠার শুনিয়া নামখগুণে বিপরীতে ॥ 
মায়ের বচন কেহ লঙ্ঘিতে নারিল। হেন বেল! ব্যাস মুনি তখাঁকে 
আইল ॥ পঞ্চ ইন্ছিয় তত্ব তবে ভাঙ্গিক্না কহিল। পারঞ্চালী আমার নাম্‌ 
শান্ত্েতে লিখিল ॥ বিভা! করি পঞ্চ জন লইয়া নিজ ঘরে ।' নির্বন্ধ করিয়া 
দিল নারদ যুনিবরে ॥ মুনি পরিমিত আমি সেবাত করিয়া। রজিল সবাদ 
মন এক চিত্ত হৈয়া॥ কহিল সকল কথ শুনহ রুক্সিণী। কেমতে বিভা! 
কৈল চক্রপাণি ॥ শুনিয়া দ্রৌপদী কথা রুক্সিণী সুন্দরী । সয়স্বরে আমা 
হুন্রি আনিল শ্রীহরি । কৃঝেঃ বিভা দিব বলি বাপের মনে ছিল। রুল্ীযে 
আমার ভাই কুচক্র করিল ॥ শিশুপালে বিভা দিতে বাঁপেরে বলিল। এ, 
যুক্তি শুনিঞা আমি চেতন হরিল ॥ বিপ্র পাঠাইয়া দিল দ্বারকা নগরে । . 
গোবিন্দ আসিয়া আমা! হরিল সযঙ্বরে ॥ সব রাজাগণ তবে মহা যুদ্ধ ররি। 
একলা জিনিল সবা দেব শ্রীহরি ॥ দ্বারকা আপিয়! বিভা কৈল নারায়ণ ॥ 
বাপ আসি কৈল মোরে কন্যা সমর্পণ ॥ সমর্পিরা বাপ মোর করিল গমন। 
দাসী হইয়া! সেবি মুঞ্রী গোবিন্দ চরণ || তা শুনে ভ্রৌপদী সত্যভামাকে 
কহিল | কেনমতে গোবিন্দাই তোমা বিভা কৈল ॥ তবে সত্যভামা 
বলে হাসিয়া! বচনে। যেমতে করিল বিভা শ্রীমধুহ্দনে ॥ আমার 
বাপের তাই অরণ্যে মইল। না জানিয়া বাপ মোর গোবিন্দে ছুষিল ॥ 
পাতালেত গিক্না প্রভু জান্ববান জিনি। আনিয়া! বাপেরে দিলন্তমস্তক মণি ॥ 
. মণি পাইয়। বাপ মোর চিস্তিত হইয়া । মোরে বিভা দিল কষে সেই মণি 
দিয়া সেই নারায়ণ আমি চিত্তি সর্বক্ষণ । জন্মে জন্মে পাই স্ক্নে 
তাহার চরণ ॥ তবে জান্ববতীরে বলে শুন জাম্ববতী! কেমতে জমাঁকে 
বিভা করিল জীপতি || তবে জাম্ববতী বলে গুনহ সখীনী। যেমতে 
গাইল আমাদের চক্রপাণি ॥ আমা.হেতু প্রবেসিলা পাতাল ভিতরে। 


৯৭... শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।' [অন্য স্ীগশেরবিবরণ। 
কাটি লইল মণি বাপের মন্দিরে॥ ধাইয়া আমার বাপ ধরি 
তাঁহারে। তিন নব দিবস যুদ্ধ কৃষ্ণ সনে করে | , তবে জাঙ্ববানে জিনি 
গদীধরে। রাম অবতার মস্তি দেখাইল তাহারে ॥ তবেত আমার বাপ 
যুদ্ধ শঙ্ছু নিল। ঘরে আনি গোবিন্দের পুজা বড় কৈল ॥ দাসী করি দিল 
আঁমা রতনে ভূষিরা | শ্তমস্তক মণি দিল খৌতুক করিয়া ॥ সেই হৈতে 
নারায়ণ সেবি সর্বক্ষণ। জন্মে জন্মে পাই বেন তীহার চরণ॥ তবেত দ্রৌপদী 
কীঁলিন্দীরে জিজ্ঞানিল। কেমত প্রকারে তোমা গোবিন্দ বিভা কৈল। 
তবেত কাবিন্দী "বলে করি ঘোড়হাত। * বেমত প্রকারে আমি পাইন্ু 
জগন্নাথ ।॥ আমার ধৌবন দেখি পিতাকে বলিল। ভারাবতীরণে হরি 
পৃথিবী আইল।। নেইত আমার বোগ্য বর ত্রিভুবনে। তপন্তা করিলে 
পাবে মেই নারায়ণে ॥ বাপের বচনে আমি হস্তিনা নগরে । এক চিত 
তপ করি সেই গঙ্গাতীরে | অন্তর্ধামী গোসাঞ্ী জানিয়া অন্তরে । 
অর্জুন সহিত গেল! আমা আনিবারে। শুনি বৃষ্টির রাজ! উৎসব করিল। 
পুরে আনি গোবিন্দেরে আমা বিভা দিল॥ হেন নারায়ণ প্র চিস্তি সর্ব 
ক্ষণে। জন্মে জন্মে পাই যেন, তাহার চরণ ॥| তবে খি্রবৃন্দা । গতি বলিল 
.বৰচন। কেমতে পাইলে তুমি শ্রীমধুক্থদন || মিত্রবন্দী বলে শুনহ 
'পীঞ্চালী। যেমতে পাইন আমি দেব বনমালী ॥ কোটা কোটা জন্ম কত 
তপ করিমরি। তার ফলে পাইন্থু আমি দেব প্রীহরি ॥ বৈষ্ণব পিতা 
' মোর কৃষ্ণ চিত্ত হইরা । কুষ্েে বিভা দিল আম! একান্ত করিয়া! || বিন্ব 
অব্রবিন্দ ভাই কৃষ্ণের শত্রু হইয়া! । সরম্বর কৈল তারা বাপে বিরোধিয়া ॥। 

: অন্তেরে বিভা দিবে সুদূঢ় জানিল। ব্রত উপবানে আমি গৌরী আরাধিল 
' জানিয়া শ্রীহরি তবে রথেতে চড়িয়া ৷ হরিয়া করিল বিভা সবারে জিনিয়া 
. দেই নারারণ আমি দেবি সর্বক্ষণ । জন্মে জন্মে পাই যেন তীহার চরণ ॥ 
-ভদদাঁয় জিজ্ঞাসিল তবে দেবী যাজ্ঞসেনী। কেমতে তোমাকে বিভা কৈল 
চক্রপাণি॥ তবে ভদ্রা বলে শুন দ্রোপদী সুন্দরী । সম্বন্ধে মাতুল ভাই 
আমার শ্রীহরি।|. বৈষ্ণব বাপ মোর চিস্তি মনে মনে । ভারাবতারণে . 
আইলা দেব নারায়ণে ॥ - ছারকা পাঠাইয়! পুত্রে অনেক যতনে । যুক্তি 
করি ঘরে আনি কমললোচনে ॥ বিনয় করিয়া আম1 দিল ধনে জনে ॥ 
দাদী হৈয়া সেবা কর. গোবিন্দ চরণে ॥ কি কহিব কথা শুন তরৌপদ 








: খুনানীশের বিবরণ 1 ৮ ও 
তবে জৌপদী বলিল। কেমত প্রকারে কু তোমা বিভা কৈল 7৮ 
দ্বিতা বলে গুন রাজার কুমারী । বেড় পুণো পাইল স্বামী দেব শ্রীহরি |: 
ভাগাবান বাপ ঘোর মনেতে ভিত্তিয়।। বিষম প্রতিজ্ঞা কৈল মন্ত্রণ 
করিয়া ॥ তিন শৃঙ্গ সপ্ত বুব শে বান্ধে একবারে । তারে বিভা দিব কন্ঠ 
বলিল সবারে॥॥ এক গোটাবৃধ বাঞ্ধিতে নারে কোন বীরে। নারি, 
বান্ধিতে কেহ শুনি গদাধরে ॥॥ বুষ বাদ্ধি সবা ধিনি শ্রীমধুহদন। আরা; 
বিভা করি কৈল দ্বারকা গদন ॥ জন্মে জন্মে আবাধিস্থ গোবিন্দ চরুণণ।, 
তার ফলে পাইল স্বামী কমললোঁচন ॥ তবেত প্রৌপদী দেবী লক্ষমণাঁরে 
বৈল। শুনিএা লক্ষণা দেবী কহিতে লাগিল ॥ তোঁমার বিভায় যেন, 

: রাধচিক্র হৈল। তাহাকে অধিক মোর বাপে উচ্চ কৈল।॥। নারিলে' 
বিদ্ধিতে চক্র কোন মহাবীরে | অঙ্ছুন পারিল মাত্র পরশ করিবার & 
লজ্জী পাইয়া অঙ্ছুন ধন্গুক ছাড়িল। ঈষৎ লীলায়ে কষ চক্র সে কাটাল 
তবে পিতা মোর ক্ষ আনি নিজ ঘরে। বিস্তর দান দিয়া আমা বিভ্তা 
দিল তারে | দেই নারায়ণ প্রত দরে ধরিয়া। পরম আনন্দে আমি 
তাহারে ষেবিনা ॥ তবেত জৌপদী বলে ঘোড়হাত করি । » একবারে কহ; 
অব রাজার কুমারী ॥ ষোল সহ এক শত কণ্ঠা এক বারে। কেমতে 
করিল বিভা কুষ্ণ একেখরে || “বলিতে লিলা সব রাজার কুমারী । 
যেমতে করিল বিভা দেব শ্রীহরি ॥ পাপিষ্ঠ নরক রাজা জিনি ত্রিতুবন্‌ 
হরিয়া আনিল পুরে সব কন্ঠাগণ ॥ সবাঁকার চিতে তবে ত্রাস উপজিল 
এক মনে চিন্তি সবে কুষ্চকে চিস্তিল ॥ সর্ধভূতের অন্তর্ধাধী গোসাক্ী 
জানিল। গৰুড়ে চড়িয়া আপি রাজাকে মারিল | সবংশে নরক রাজ] 
গোবিন্দ সারিল। অভ্যন্তরে আসিয়া আম! সবাকে দেখিল ॥ কষ্স্বামী, 
করি সব কন্যা যে মানিল। না করিব বিভা হেন কেহ না বলিল | আম! 
সবা পাইয়া কক হৈলা সদর । কারে নারি টুটা বাড়া সদান হ্বদগন ঢা. 
সবারে সমান ভাব গোবিন্দ করিল। সফল জীবন করি আমরা মালিল ॥ 
হেন অদ্ভুত লীলা কৃষ্ণের চরিত। কহিতে হইলা ভীর্থ আপনা বিস্মিত | 
তা সবার কথা শুনি তৌপদী সুন্দরী । আনন্দে বিহ্বল দেবী আপ্নী 
পাধরী ॥ ডৌপদী বলেন কুষ্ তোষা সবার পতি। তোমার মহিমা! বলি 
কাহার শকতি || হেন মতে নানা কথ? টিন টি) 7. হে 
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অমুত রসে শরীর সিঞ্চয়ে ॥ গুণরাজ খাঁন কহে রী চরণে । মরণ 
নম্যে যেন স্থৃতি ত হয় নারায়ণে | 


পঠমগ্রী রাগ | 


বঙ্থদেবের যক্তকথা শুন এক মনে। যেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান দেবনারায়ণে ॥ 
প্রভানে আইলা যত যত মুনিজন । বস্তুদেবের ঘরে গেলা দেখিতে নারা- 
স্ণ॥ মুনিগণ দেখি বঙ্গদেৰ শুণনিধি। পাদ্য অর্ধ্য আচমনে কৈল পুজা! 
বিধি ॥ সবাই বরসিল! পুজা লইয়া তাহার 1 রাম নারায়ণ দেখি সন্তোষ 
অপার ॥ গোসাঞ্ী দেখিয়া সবাকার অভ্যন্তরে । ভক্তি শ্রদ্ধা আনন্দ 
সে বাড়িল বিস্তরে ॥ . হেনকালে বন্থদেব অব ষুনিস্থানে। নানাবিধ 
ধর্মকথা জিন্জাসি তখনে॥. কোন ধর্মে গৃহস্থ সংসার তরিব। কোন, 
ধর্শে থাকিব কেমত আচরিব ॥ এত তাঁর বচন শুনিয়া মুনিগণ । এক 
মুনির পানে চাহে আর জন ॥ যার ঘরে সাক্ষাত ব্রদ্দের অবতাঁর। দেজন 
করয়ে প্রশ্ন ধর্শের বিচার ॥ সর্ব ধর্ম অধিষ্ঠান ধীর সঙরণে। মুক্তি পাঁদ 
পাস লোকে ধাহীর তাবনে॥ হেন জন পুজ্র তারে দেখে সর্বাক্ষণ। তথাপি 
- পুছয়ে বর্ম নাবুঝি কারণ ॥ নিকটে থাকিলে ভক্তি না থাকে নিস্তার। 
গঙ্গা এডিলোক যেন বাক্স তীর্থান্তর ॥ এত অনুমানি সবে নারদেরে বৈল। 
সতিহো বন্থদেবে কিছু প্রত্যুত্তর দিল ॥ ভাল জিজ্ঞাসিলে বন্দেব-মহাশয়। 
দেখিলে পরম্‌ ব্রহ্ম আপন লীলায়। জপ তপ আরাধন করিয়া নানা 
বিধি। বম নিষম আসন ধেয়ান সমাধি ॥ সনক সনাতন আদি কার্তিক 
শদ্ধর | যৌগ সমাধিয়ে, যারে ভাবে নিরস্তর ॥ নানাবিধি বিধানে 
ইহারা ভাবিয়া । বুঝিতে নারিল কেহ প্রভুর 'সে মায় ॥ তক্তজনে ক্কপা- 
করি দেহ ধরি । তোমার তনয় হৈয়া অবতার করি ॥ তোমা সম ভাগ্য-. 

' বান নাহিক সংসারে অখিল ত্রদ্জাও নাথ তোমার যে ঘরে ইহা 
দেখ ইহা তজ ইহাতে কর প্রীত। ইহাকে ভজিলে হয় পরম মুকতি॥ 
"বাম কৃষ্ণ পরম্ত্্ষ তোমার নন্দন । তথাপি পুডহ ধর্ম নাবুঝি 
কারণ ॥ তথাপি বলিষে ধর্্ব শুন বস্থদেব। গৃহস্থ নারে যক্ত যেই করে 
সেবা ॥য্ত হেতু মনুষ্য স্থজিল প্রজাপতি । বজ্ঞ নাশ কৈলে নহে দেবের 
পিরীতি ॥ গোষাঞ্ীর আদেশ ধন্ম তোমাকে বুঝাই। যক্ত ধর্ম না পাঁলিলে 

- দোঁষ এতে পাই॥ এতসুনি বনুদেব মনেতে গুণিল। ব্রহ্মরূপ রাম্কৃঝচ 


বন্থদেবের যক্তারজ্] শরীত্রীরু্চ বিজয়? ১৭৭ 


সাক্ষাতে দেখিল ॥ রামক্ুষ্ণ বন্থুদেব করে নিরীক্ষণে। হাসিয়া জন্মাইল 
হরি বাপের মোহনে ॥ হান্তক্রপে নিজ মায়! প্রকাশ করিয়া । পিত আগে 
কহে কথা সঙ্কুচিত হৈয়া॥ ভাল বৈল নারদ আমার মনে ভয়ে। 
সাংসারিক ধর্ণা যক্ত করিতে জুয়ার়ে ॥ যজ্ঞ করিবার দ্রব্য আছে বিদ্য- 
মান। রহিব. সকল মুনি আছে রম্যস্থান ॥ যত যত মুনিগৃণ 
প্রভাগকে আইল। গৌরব করিয়া কৃষ্ণ সবাকে ,রাখিলঞ। ভক্ষফোগ্য 
যেই যার হয় অভিলাষ । ততক্ষণে তাহাকে দেই শ্রীনিবাস ॥ স্বত মধু 
পঞ্চশঙ্ক লয়ে ভারে ভার। নানা পুষ্প নান! ফল বিবিধ প্রকার স্বর্ণ 
হালে যন্তভূমি জথাই চখিল। মুনিগণ গিয়া তথি কুণ্ড নিষ্মাইল | 
ব্যাস বশিষ্ট পরাশর তপোধন। 'ভৌম আদি বিশ্বামিত্র ভৃগু মহাজন | 
আর যত মহাঁজন শি্যগণ সঙ্গে। আইলা সে যক্ত স্থানে নানাবিধ রঙ্গে ॥ 
 অস্ঠান্তে বিবাদ করি কোলাহল কৈল। নানাবিধ উপহার তা সৰে পাইল ॥ 
সবে শুদ্ধাশয় সর্ব কার্যেতে কম্ধঠ। পবিত্র করিল তবে সেই যজ্ঞমঠ | 
বেত সুবুদ্ধি গুরু দশন বসন। অঙ্গের কিরণ কিবা মধুর বচন ॥ গোসা- 
ইর আদেশে ন্থপ আইল তথাই। পঞ্চপাগুব ছর্যেোধন শত ভাই॥ ; 
ভীন্ম ভ্রোণ কূপ কর্ণ রাজা জয়দ্রথ। তথি কৌশিকী -রাজ। দাত্য মহাসাত্য ॥ 
 শতানীক বৃহ ধায় মহাজন। হষ্টকেতু বিদ্ুর যতেক বৃপগণ ॥ 
সহদেৰ বন্ছদেৰ কেতু চন্দ্রকেতু। সবেত বসিলা বঙ্গদেব যক্ত হেতু ॥ 
রাজ ঘোগ্য উপহার স্বর্ণ সিংহাসন । বস্ত্র অলঙ্কার রক্ত বিচিত্র ভূষণ ॥ 
সবাকারে দিয়া কু বসিলা তথাই। অস্তরীক্ষে দেবগণ আইলা সেই ঠাঞ্জী॥ 
লই দেই রাজার দিবযরর ছিল। সেই রঙ দিয়া রাজ। যজ্ঞ পুজা কৈল॥ 
মধ্যদেশে যত যত মহারাজা বৈসে। নানা রর দিয়া ষবে বসিলা হরিষে ॥. 
উদ্ধব অক্তুর কপ ত্ঙ্গা আদি যত।. বহুকুলে রাজা সব আইলা বহুত ॥ গুভ- 
দিনে শুভক্ষণে যক্ত আরভ্ভিল। সব মুনিগণে স্বত্তি বাচন করিল ॥ স্ব 
পের যন্তভূমি বর্ণ ভাজন। বর্ণের পাত্র সব বিচিত্র গঠন ॥ নানারত্র 
প্রকাশ হইল সেই ঠাঞ্ী। হেষগিরি শৃঙ্গ কিবা আনিল তথাই ॥ গন্ধমাঙ্্র 
নানারদ্ব বিচিত্র ভুষণে। অধিবাস কৈল জব ব্রাহ্মণ বর্ষণে ॥ মণ্ডল করিয়া 
কৈল ব্রাহ্মণ পূজন।. খবিগণে মন্ত্রে মন্ত্রে কৈল অগ্নির স্থাপন ॥ নির্ভর 
ম্বতধারা বরিসে জলিল। যার.যে » উচিত তথা আহুতি রচিল॥ 
গোহ্য পেয় চোষ্য চর্ধায অন্পপান বাঞ্চন। ন্ড ছোট সবা্ষার তে 














১৭৮ . ই্ঞ্জীরঞ্চ বিজর । 1 বন্থদেবের বন্ঞ শেন্। 


নারারণ ॥ খাহ শিহ লেহ দেহ এই মাত্র শুনি। ইহা বই কার মুখে 
নাহি অন্য বাণী॥ দীনজনে দান করে পুরি অভিলাষে। নানাবিধ 
দানে সবা তোষে শ্রীনিবাসে॥ অসংখ্য তুরগর গজ দেই দাঁস দাসী। 
স্র্মবিদ্যাধরী দিল মহাঁরাজে আদি ॥ তরঙ্গ আদি দেবগণ আপি 
দেই স্থালে। সাক্ষাৎ হইয়া কৈল আহুতি ভক্ষণে॥ হজ্ত সিদ্ধি 
ফ্রি দেব গোবিন্দ বন্দিয়। সর্ব দেবগণে গেল যজ্ঞ প্রশংসিয়া ॥ 
আগে গেলা খ্কেবগণ পিতৃ খধিগণে |, নালারভ্ব দক্ষিণা দিল সকল 
্রাঙ্গণে ॥ যজ্ঞের সুগন্ধি গন্ধে হী আমোদিত। বস্থদেবের যক্ত দেব নরে 
প্রশংসিত ॥ পুর্ণি দিরা বস্দেৰ যজ্ঞ সমর্পিল 1 যার যেনমত বিধি 
দক্ষিণী দে দ্িল॥ পরম সন্তোষ পাইয়া যায় মুনিগণে। নানারত্ব দক্ষিণী 
দিল যতেক ত্রাক্গণে ॥ তবে বস্থদেব নৃপগণে পুজা করি। পাঠাইয়া দিল 
সব রাঁজার যে পুরী ॥ . এমন অদ্ভুত যজ্ঞ কেহ না করিল। দেশে দেশে 
সর্ধ ক্লোক এবোল বুষিল ॥ হেন মতে সবাঁকার মনৌরথ দিদ্ধি। গোবিন্দ 
করাইল বন্থদেব যজ্ঞ বিধি বস্থুদেবের যজ্ঞ কথা ঘুষয়ে সংসারে। গুণ- 
, 'রাজ খাঁন কহে কৃষ্ণ অবতারে ॥ 


গৌরী রাগ। 


টিএক দন নৈমিষতীর্ঘে সর্ধ্ মুনিগণ। বশিষ্ঠ ভূগড আদি যতেক তপোঁধন।॥ 
সত্ব রজ তম গোসাঞ্রী তিন গুণ ধরি। ত্রদ্ধা বিষু মহেশ্বর আপনে হৈল। 
হরি ॥ তিন গুণে তিন দেব বড় কোন জন |: অন্ান্টে বিবাদ কৈল সব 
সুনিগণ ॥ সবে মেলি তৃগ্কেত বইল বচন। সবাকার ঠাই তুমি করহু 
"গমন ॥। দম্ভ করি তিন ঠাঞ্ী বলিহ উত্তর। কোন গুণে কোন দেব 
জানিব সত্বর ॥ মুনির বাক্য ভৃগু গেলা কৈলাস শিখরে । পীর্ধতী সহিত 
. তর্থী আছেন শঙ্করে ॥ ভৃগু দেখি মহাদেব সন্ত্রমে উঠিয়া। ভাই বলি 
কোল দিতে আইল ধাইয়া॥ তবে মুনিবর বলে অন্তরে রহিয়া। 
পরশ, না করিহ বলে কুদ্ধ হইয়া॥ প্রেত প্রিশাচ ভূত তোর সঙ্গে 
বৈসে। ব্রাঙ্গণ ছুইতে আইদ কেমন ভরশে ॥ শুনিক্াত ক্রোথে শিব 
হাতে শুল নিল। খেদিয়া শঙ্কর আইসে তৃপ্ত পলাইল ॥ পল্াইস্া 
"গেল ভূপ ব্রঙ্গার নদনে । সভাতে বর্পিরা আছে দৈয়া দেবগণে | না 


বুক কতৃক বর প্রার্থনা ] উশ্রক্ষ্ক বির -_ ১৭৯, 


কৈলে প্রণাম ত্রন্গা দেখিয়া আমারে । ক্রোথে করিয়া মন্দ বলিল ব্রক্মারে ঘ 
অতিথি হইয়া! আইন ভৌহার সদনে। না কৈলি পুজা মোর ব্রহ্ধা অভিমানে 8? 
সহজে তাহার পুজা লৈতে না জুয়ায়ে। কহি তবে প্রত্যাবয় আভয়ে ভোষায়ে 1 
এত শুনি ধায় ব্র্গা ভৃগু মারিবারে। তথা হৈতে পলাইয়া নড়িল সত্বরে 7 
তবে গেলা মুনিবর কৃষ্ণের সদন । শুইয়া নিদ্রা যায় ঘরে কমললোচন ॥ তবে 
মুনিবর যুক্তি মনেতে চিন্তিল। বুকে লাখি মারি ভগ কুষ্ণকে চিয়াইল ॥1, 
উঠিয়া সে শ্রীহরি পরিহাস করে। অপরাধ হইয়াছে দৌসুক্ষমহ আমার 11 
অতিথি হইয়া তুমি করিলে গষন। ইহা না জানিরা আর করিয়াছি শয়ন |. 
একবার কৈল দোষ তোমার চরণে। পার পাছে পাইল বাথা জাম পাইন. 
মনে ॥ তোমার চরণাথাত হৃদয়ে বাজিল। হৃদয়ের দোষ ষত সকল ঘুচিল ॥' 
যোড়হাতে স্ততি করি রহে স্থির হৈরা। বিস্তর প্রণতি টৈল চরাণে ধরিয়া ॥ | 
পুনরপি নৈমিষে আসিবারে বলিল। সকল মুনির চিত্তে বিস্ময় ঘুচিল : 
সনবগুর ভগবান চিত্তে মুনিগণে । গোবিন্দ বিজয় ঝা গুনরাজ ভণে ॥ ৃ 


ধাঁনসি রাগ | 


হরির চরিত্র শুন সকল সংসারে । যেত প্রকারে আসি মাইল কৃকান্থরে। . 
কুশলির পুত্র বৃক বিদিত স্ুবনে। জিনিলেক সব পৃর্থী যত দেবগণে ্ 
একদিন গেল সেই মুনির তপোবিন। “ভূত আদি তপজপ করে খধিগণ ॥ 
প্রথতি করিরা। বলে সবার চরণে । একবোল কহ মোরে অকপট মনে ॥ 
ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বর দেব ভ্রিজগতে । আরাধিলে ঝাট বর পাই কাহা হৈতে ॥ 
চিন্তিয়া বলিল তবে সব খধিগণ। ঝাট বর পায় যেই চিন্তে ত্রিলোচন॥। গষিরর 
বচনে বৃক সন্তোষ পাইয়া । একভাবে পৃজে হর কঠোর করিয়া ॥ কু করি 
যজ্ঞ করে নানা বস্ত দানে । কাটিয়া গায়ের মাংস দ্বত দিয়া হুনে॥ এত 
প্রকারে হর অধিষ্ঠান নয়ে। মস্তক কাটিতে খঙ্জা হাতে করি লয়ে ॥ এত 
দেখি অগ্নি হৈতে উঠি মহেশ্বর। হাঁথে ধরি বৈল হর বৃক মাগ বর ॥ বৃকা- 
সুর সদাশিবের সাক্ষাত পাইয়া। একচিত্তে করে স্ততি হরষিত হৈষ্মাঁ॥ এক 
বর.মাগিব হর তোমার চরণে । সত্য করি বল মোরে নাঁকরিবে আনে ॥ 
তবে মহাঁদেব বৈল হাসিতে হাসিতে । যেৰর মাগহ তুমি তাই চাই 
দিতে ॥. গুনিয়! শিবের বোল ফুড়ি ছুই হাত। এক বর মাগি মোরে 
দেহ বিশ্বনাথ ॥ যাহার মাথায় হাত দ্রিব মো যনে । তন্সরাশি হব সেই 


১৮৪ আলকক বিজ হক ডিম 


মোর বিদযমানে ॥ সেইবর দিল হর ন। করিল আঁন। ”বর পাইয়া বলে 
বৃক শিবের বিদ্যমান ॥ অকপটে বর যদি দিলে মহেশ্বর। তোমার মাথায় 
হাত দিয়া, পরীক্ষিব বর ॥ সন্ত্রমে পলায় যায়ে দেব মহেশ্বর4 শিবের পশ্চা 
বৃক ধাইল সত্বর ॥ পলাইয়া সদাশিব যাঁয় নিজপুর ! পশ্চাৎ দেখিয়া তথা 
!গেলা বৃকান্থর ॥ বুক দেখি সদীশিব পলাইয়1 যায় দূর । ত্বরিত গমনে শিব 
গেল ইন্দ্রপুর ॥ ইন্দ্রপুরী গেল বৃক দেখি মহেশ্বরে | পলাইয়া গেল তবে 
দ্বার নগরে ॥ গুনি গোবিন্দাই তবে ঈবৎ হাসিয়া । নগর বাহির হৈলা 
ন্টরূপ হৈয়া ॥ কল্ত দুরে বাই দে বৃক ধাইতে ধাইতে। বটুরূপে রহে কথ 
নাহাকে ছলিতে। কুশলির পুত্র বক আইস কোথা। হৈতে। কিবা কাজ কোথা 
থাহ এতই ত্বরিতে ॥ শুনিয়া মধুর বোল সন্তোষ পাইল চিত্তে । বটু হৈয়া মোর 
বাপে জানিল কিমতে । বসিলাত সেই ঠাই শ্রমবুক্ত হৈয়া। পুনরপি বলে 
কষ্চ অধুর করিয়া ॥ কহ কহ মহাবীর কোথাকে গমন । কাহার উদ্দেশে বাহ 
কহত কারণ ॥ তবেত সকল কথ। কহে বৃকাস্রে। মিথ্যাবর দিয়া মোরে. 
ভাখ্িল শঙ্ষরে ॥ সরূপে জানিতে তার মাথে হাত দিয়া। বেড়াই ত।খার 
ডু বুলে পলাইয়া ॥ শুনিয়া, তাঁহার বৌল মধুর উত্তরে । হাসিতে হাসিতে 
তারে বলে গদাধরে ॥ বুদ্ধিমান হও তুমি গুণ সুনে মনে। পাগলের বোলে ছুঃথ 
পাও কি কারণে ॥ তাহার বোল যদি সত্য করি মান। আপনার মাথে 
শত. দিয়া নাহি জাঁন কেন ॥* হরির বচনে অসুর চিন্তিল অস্তরে। 
ছাওয়ালের বুদ্ধি মোর নহিল অন্তরে ॥ বর শাঁপ দিতে যদি পারে সেই 
জনে। পলাইয়া। তবে কেন করিল গমনে ॥ ছুষ্ট মুনিগণ মোরে কপট 
করিল। মিথ্য! কাজে আপন শরীরে ছুঃখ দ্রিল ॥ তবেত জানিতে তার 
কপট তাহারে । ভাল ভাল বোল বড় বলিল আমারে ॥  এতবলি হাত 
দ্রিলা আপন মন্তকে। ভন্ম হৈল পাপ ছষ্ট দেখে সর্ঘলোৌকে ॥ আপনার 
মৃষ্ি ধরি কৃষ্ঙ গেলা নিজ পুরী । শুনিরা শঙ্কর করপুটে স্ততি করি ॥ তুমি 
দেব নারায়ণ সংলার কারণ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার স্থজন ॥ আপনার 
দৌষে আমি পাইয়া সঙ্কটে। নিমেষেকে মারিলে তুমি করিয়া কপটে ॥ : 
তোর মারা আমি বুঝিতে নাপারি। খণ্ডাহ আমার মায়া দেব শ্রীহরি ॥ 
এর্তেক শুনিয়া তীহার বিন বচন। অকপট করি কোল দিলা নারারণ ॥ 
তোমায় আমায় ভিন্ন নাহিক সংসারে । এতবলি দৌহে গেল! আনার ঘরে ॥ 
হরির সম্যক কথা অঙ্ুত সংসারে । গুণরাজ খাঁন বলে বন্দি হরি হরে ॥ 
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সিন্ুড়া রাগ । 2 
স্বারকাঁয় খে আছেন দেব বনমালী। পুত্র পৌত্র লৈয়! বেড়ান ক্রীড়া? 


_করি॥ নগর ভিতরে বিপ্রদেব নাম ধরে। যুবতী সংহতি দ্বিজ বৈদে সেই, 
পুরে ॥ হইল প্রথম গর্ভ হরষিত মনে। পুত্র প্রশবিল সেই স্বামী বিদ্য- 7 
মানে ॥. ভূমিষ্ে মরিল পুত্র হরিয়ে চেতন । কোলে করি দম্পতী করিল | 


ক্রন্দন ॥ তার দ্বিজবর বলে ধরি নিজ নারী । তোর পাপে অকালে আমার 1; 


পুত্র মরি ॥ কাদিয়া বলেন্‌ তিহো স্বামীর চরণে। অল্প মাত্র পান আমিনা 


করি স্বপনে ॥ তবেত ব্রাহ্মণ চিতল মনে মনে। অন্ন মা্্নীপ নহে শরী- : 
রের স্থানে ॥ কেমনে মরিল মোর অকালে কুষার। পুত্র লয়ে দ্বিজ গেল... 
ককষ্ণের ছুয়ার॥ শুন শুন গোবিন্দাই জগত ঈশ্বর। তোমার পাপে মরিল মোর .. 


অকালে কুমার ॥ ফেলাইরা আইলা পুত্র দ্বারে দ্বিজজবরে। আস্তে বান্তে 
গোবিন্দাই জগত ঈশ্বরে ॥ শুন দ্বিজবর কেন বল অব্যবহাঁর। মোর পাপে 
নাহি মরে তোমার কুমার ॥ আর গর্তে ধরে যদি তোমার ব্রীন্ষপী। রাখিব, 
তোমার পুত্র এছ্যন্র আপনি ॥ শান্ত করি[দ্বিজবরে পাঠাইলা ঘরে। কত- 
কালে দেই নারী আর গর্ভ ধরে ॥ প্রসবিল মৈল পুত্র গ্রথযয় বিদ্যমানে। 





। 


কাদিতে কাদিতে দ্বিজ বলে ক্রোধ মনে ॥ ধিক্‌ ধিক্‌ প্রদ্যন্স কি বলিব .. 
তোমারে তোর বিদ্যমানে মৈল আমার কুমারে ॥ লাজ নাহি তোর রুখে । 


করিলি বড়াই। স্বৃপুত্র কোলে করি গেলী কৃষ্ণ ঠাই ॥ মরিল দ্বিতীয় পু 
শুন গদাঁধর। ছুই ব্রহ্ম বধ হৈল তোমার উপর ॥ হাতে ধরি গদাঁধর বলিল 
তাহারে । শাম্ববীর এইবার রাখিব কুমারে ॥ তৃতীয় গর্ভ তবে সেই ব্রাহ্মপী 
ধরিল। প্রসবিল পুত্রে তার তখনি.মরিল ॥ হাঁ হাঁয় বলি শান্ষে নড়ে দ্বিজ- 
বর। কেনত জন্মিল! তুমি সংসার ভিতর ॥ ইহা বলি পুত্রলয়ে যায় দবিজবরে । 
- ফেলিলেক মৃত পুত্র কৃষ্ণের হুয়ারে ॥ .দেখিয়াঁত গদাঁধর বিস্ময় পাইল মনে । 
সাত্যকিকে ডাকি কৃষ্ণ আনিল ততক্ষণে ॥ স্তরতি করি পুনরপি বলে দ্বিজ- 
বরে। রাখিব তোমার পুত্র ইহ এইবারে ॥ তবেত চতুর গর্ত ্রান্মণী ধরিল। 


.প্রসৰিতে পুত্র তার তখনি মইল ॥ সাত্যকিরে তিরক্করি ত্রাঙ্গনী চলিল। . 


গোবিনেরে গিয়। মন্দ বিস্তর বলিল ॥ চারি ন্ধ বধ হৈল তোমার উপরে। 
উঠিয়াত গদাধর বিপ্রের পদে ধরে ॥ অনিরুদ্ধ বীর যাবে রাখিতে কুমার । 
পাঠাইল ঘরে দিজ করি পরিহার ॥ ধরিল পঞ্চম গর্ভ সেই বিজনারী। ভূমিষ্ে 
মরিল পুত্র কেবা নিল হরি॥ বিস্তর বিলাপ কৈ ত্রাণ শ্রাঙ্গণী। 


৮২ জল্র 


কষ্'বিজয়।  [ অঙ্জুন কর্তৃক পুভ্র রক্ষণু॥ " 
















নিরুদ্ধ তৎ সি বৈল বিস্তর কুবাণী ॥ মৃত পুত্র লৈয়! গেল ক্কব্চের ছুয়ারে।, 
গাবিন্দেরে মন্দ বিগ্র বৈল আর বারে ॥ সর ছুঃখ এই বার কর পরিহার |; 
দবীর রাঁখিবেন এবার কুমার 1? গদ লয়ে গেল! বিপ্র আপনার বাস |. 
রিল ত্রাঙ্গণী গর্ভ পূর্ণ দৃশমাদ ॥ প্রসবিয়া মরে পুত্র দেখি দ্বিজবরে। 
য়ে ব্রাহ্মণ গদে তিরস্কার করে ॥ গদেরে ভর্থসিয়া বিপ্র চলিল সন্থরে । 
তু-পুত্র ফেলিলেক কৃষ্ণের ছুয়াবে ॥ মৃতপুত্র মৈল মোঁর বৈল দ্বিজবরে। 
নধিয়া, বলিস্ল্ক বলিবেক তোরে ॥ অপরাধ ক্ষমবিপ্র করি পরিহার । 
ব রাখিব গির| কুমার তোমার ॥ কত" দিনে আর গর্ভধরে দ্বিজনারী । 
প্রসবিতে 'মৈল পুত্র উদ্ধব বরাবরি ॥ উদ্ধবেরে গালি দিয়! ব্রাহ্মণ কীদিয়া!। 
গাবিনদের ছুয়ারেতে ফেলিলেক ৈয়া ॥ কৃষ্ণের সাক্ষাতে বিপ্র করয় 
ন্দন। বিস্তর বিনয় কৈল কমললোচন ॥ যে তৈল সে হৈল বিপ্র না 
[কাদিহ আর।. আপনি উগ্রসেন গিয়া রাখিব কুমার ॥ রা হবে উঞ্রসেন 
টু তার ঘরে। জন্মমাত্র মৈল পুত্র অষ্টম কুমারে ॥ মৃত পুত্র দেখি কাদে 
[র্গণব্রাহ্মণী। উগ্রসেনে ভত্/সিয়াত কহে নানা ঝ।ণী ॥ বিক্‌ ধিক্‌ উগ্রসেন 
তোর অধিকাঁরে। মোর পুত্র মরে রাজী তোর অব্যবহারে ॥ না থাকিব তোর 
দেশে শুন পাঁপমতি । তোর পাপে নষ্ট হৈল রাজ্য দ্বারাবতী ॥ এত বলিঘায় 
বিএ গোধিন্দের ঠাই। হেনকালে.অর্জুন বীর আইল তথাই॥ মৃত পুক্র এড়ি 
বিগ্র গোবিন্দ গোচরে । বৈরাঁগ্যে চলিল বিপ্র তীর্থ তীর্থাস্তরে ॥ সন্তোষ 
করিল হরি চরণে ধরিয়া । আপনি তোমার পুত্র রাখিবত গিয়া ॥ তবেত 
অজ্জুন বলে শুন দ্বিজবরে। রাখিতে নারিল কেহ ধন্ুদ্ধরে ॥ অকালে 
মরয়ে দ্বিজ তোমার কুমারে। নারিল রাখিতে কেহ দ্বারকা! ভিতরে ॥ 
আর বাঁর যর্দি তোর পুত্র হইব। শরজাল আমি করি গৃহেতে রাখিব ॥ 
সুনিঝণ প্রতিক্র। দ্বিজ ক্রোধেতে হাসিয়া । আর সবে কৈল বড় প্রতিজ্ঞা 
করিয়া ॥ কুমার রাখিতে নারে কোন কোন অঁনা। প্রতিজ্ঞা করিয়া 
কিবা ঠেলার আপনা ॥ শুন শুন ওহে দ্বিজ না চিন আমারে । আমার মহত্ব 
জানে ভ্রিভূবন ভিতরে ॥ আমি শিশু কাম নহি সাত্য অগ্পমতি। নহি 
গপ্-উদ্ধব উগ্রসেন: নরপতি ॥ গাণ্ডিব ধনুক মযৌর বিদিত সংসারে । 
উপহাদকরি স্বিজ বলেন আঁমারে 1 তোমার শকতি রাখি ব্রাহ্মণ কুমার । 
তবেত অর্জুন বলে শুন দ্বিজবর ॥ প্রতিজ্ঞা করিস্থ আঁমি সভার ভিতরে । 
রাখিৰ তোমার পুত্র যে কোন গ্ুকারে॥ . তোমার কুমার যদ্দি 
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রাখিতে ন! পারি। অস্ত্র এড়ি মরিব তবে যজ্ঞ কুণ্ড করি॥ তবে কত) . 
দিনে জাদ্দণী গর্ভ ধরিল। নানা অস্ত্র লয়ে তবে অজ্ঞুন চলিল ॥ দরশমাঁস। 
পূর্ণ হইল প্রমৰ সময়ে। দ্বিজ আসি বৈল রাখ অর্জুন মহাশয়ে ॥ অস্ত্র 
লয়ে যায় অর্জুন দ্বিজের মন্দিরে । শরজালে রাখিল নাহি বাহিরে! 
আপনারে ॥ ,হেনকালে প্রসব পুত্র হৈল দ্বিচ্নারী । অর্জুনের বিদ্যমান? 
লৈয়া বায় হরি'॥ আর পুত্র হৈল যদি ব্রাহ্মণ কুমারে। প্রাণ তবে গেল? 
তার আছে শরীহে। শৃ্পীর লইয়া! যায় দেখিল অর্জুন [| ঠক-যুড়িয় করে। 
বাপ বরিষণ | ন1দেখিল বেথা নিল হরিল আপিয়াঁ। চারিদিক চাঙে। 
বীর মন্ত্র ঘুড়িয়া ॥ কেবা নিল কোথা গ্রেল কিছু না জানিল। কোথাও: 
্রাঙ্গণ শিশু দেখিতে না পাইল ॥ পুনরপি দ্বারকা! আসি ব্রাহ্মণ ছুয়ারে |" 
সাজাইরা অনল কুণ্ প্রবেশ" তথি করে॥ শুনিয়া গোবিন্দ তবে ঈষৎ 
ইাসিরা। আমিত উদ্দেশে তোর দেখাইব গিয়া ॥ এত বলি আশ্বাসিয় 
তার হাতে ধরি। রথে চড়ি ছুই জনে নড়িলা গ্রীহরি ॥ উত্তর মুন 
করিয়া নড়িলা গদাধর। সপ্তদ্বীপ এড়ি যায় সপ্তসাগর ॥ লোকাঁলোক : 
এড়ি বায় কাঞ্চননগরে | প্রবেশিল ছইজন গহন গর্তীরে ॥ নাহিৰ '. 
রখের গতি নিবিড় অন্ধকারে । রথ এড়ি চক্র লৈয়া এড়িল গদাঁধরে ;- 
চক্রে কাটে অন্ধকার যাইল ছুজনে । _বুন্গাগুনগরে দেখি উত্তম ভুবনে । 
তবে অভ্যান্তরে গেলা শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনে। দেখিল পুরুষ এক কমলনয়নে । 
শম্ম চক্র গদা পদ্ম কন্তুরী ছুষণে। সহজ শিরে মকুট রতন বিভ্ষশে | 
কহারে দেখিতে সেই নরের আকার । সন্ত্রমে উঠির! ভ্ততি করিল অপার। 
পাদ্য অর্ধ্য দিয়া তিহো পুজি নারায়ণে। কোলে করি কৃষ্ণ লৈয়া বসাইল 
নিজাসনে ॥ বসিয়াত ছুইজনে চারিদিক চাই। ব্রাঙ্গণের নব পুত্র দেখিল 

- তথাই ॥ বলিল শ্রীহরি তারে করিয়া বিনয়। কি লাগি বিপ্রের পুত্র 
আনিলে মহাশয় ॥ তবে সে পুরুষ বলে যোড়হাত করি। যে কারণে 
আনি তাহা শুনহ শ্রীহরি ॥ সপ্তদ্বীপের অস্তে দে আমার বসতি। কিমিতে 

আমার দেশ পাইব মুকতি ॥ এতমনে গুণি আনি ব্রাঙ্মণ কুমার । থে 
মতে দেখিব পাদ পদ্ম সে তোমার ॥ ভারাবভারণে আইলা দ্েক্নারাঁ- 
পে । দেখিতে তোমার ্ূপ কৌতুক হৈল মনে ॥ আর কোন কার্য 
হেথা আসিব শ্রীহরি। তেকারণে বিপ্র পুত্র আমি চুরি করি ॥ .সবান্ধবে 
দেখিব মে তোমার চরণ। তার লার্গিচুরি করি শুন নারায়ণ ॥ সফল হইয়া 
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আজি আমার জীবন। আপনারে ধন্ত মানি দেখি চরণ ॥ বিপ্র পুত্র 
লৈয়া গোষাঞী করহ গমন । বিপ্র পুত্র পাইয়া হরধিত নারায়ণ ॥ বিগ্র 
পুত্র লৈরা কৃষ্ণ করিল গমন রথে চড়ি চলি যায় দেবনারায়ণ ॥ দ্বারকা 
নিকটে আদি শঙখধ্বনি কৈল। গোবিন্দ আইলা বলি কোলাহল হৈল ॥ 
খেরে বৈল তবে দেবগদাধর | নয় পুত্র লৈয়! যাহ জাঁপনার ঘর ॥ 
টঝ্ের মহত্ব যত দেখিল অজ্জুনে | উগ্রসেন আদি করি কহিল সর্ধজনে ॥ 
ত্রিদিনে এইকর-প্রতি তি ঘরে ঘরে । মইল াঙ্গণপুত্র!আনিল গদাধরে ॥ 
রির চরিত্র শুন অদ্ভুত সংসারে । শুণরাজ খাঁন ভণে কৃষ্ণ অবতাঁরে ॥ 
কদিন দ্বারকায় দেব শ্রীহরি। দৈবকী নিকটে গিয়া নান! ক্রীড়া 
রি॥ মায়ে পোয়ে নানা" কথা কৌতুকে বসিয়া। মধুর বচন কহে 
ঠানিদ। ইাসিয়। ॥ দৈবৃকীর চিতে কচ যেন ছাওয়াল। শিশু হৈয়া বড় 
মর্ম করয়ে গোপাল বসির কৃষ্ণের কাছে দৈবকী নুন্দরী। কানদিতে 
চান্দিতে বলে গুনহ প্রীহরি ॥ দেখিল গুনিল বড় মহিমা তোমার । ছাও- 
লি বুদ্ধি তোমাকে ঘুটিল আমর ॥ মৈল ত্রাঙ্গণ পুত্র আঁনি দিলে 
টমি। আন বড়মানুষ তুমি জানিলাম আমি ॥ মা হইয়া আমি তোমার 
তে ধরি। মোর ছয় পুত্র আনি দেহত শ্রীহরি॥ ছুষ্ট কংশাস্তুর মোর 
পুত্র মারিল। হিয়ার ভিতর মোর শোকেত দহিল ॥ তোমা দেখিয়! 
শোক বিমোচন। আনি দেহ ছয় পুত্র কমললে'চন ॥ মায়ের বচনে হরি 
বৎ সবাসিয়া। চলিলা আনিতে ভাই মায়ে প্রণমিয়া ॥ রথে চড়ি গেলা 
র পাতাল ভুবনে । যথা আছে ষট. ভাই বলীর সদনে ॥ চলিয়াত গেল। 
রিল যথা আছে বলীরাজা তথা গেল] হরি ॥ দেখিয়াত 
লীরাজ! দেব নারায়ণ। সম্ভুমে আসিয়া কৈল চরণ বদন ॥ পাদ্য 
রশ দিয়। তীরে বসাইল আসনে ।' দণ্ডবৎ করি বলে স্ততি সে বচনে ॥ 
রাবতারণে কৈলে পৃথিবী গমন। বড়ভাগ্যে পরশিঙ্গ তোমার চরণ ॥ 
ব্রণ পবিত্র আজি কৈলে মোর পুর্রী। কি আজ্ঞা আমারে কর দেব 
হরি ॥ হাপিক়াত বলে তারে দেব গদাধর। মায়ের জ্যেষ পুত্র দেহ নৃপ- 
1” মহামায়। তাঁর গর্তে জনম্মাইল। কংশ মাইলে পুনরপি হেখাঁকে 
ইগ॥ পুত্র দেখিতে মায়ের ইচ্ছা বড় হৈল। দেখাইতে পুত্র মাত 
রে আজ্ঞা দিল ॥ তথির কাঁরণে আইলাম্‌ গুন ৃপবর। আনি দেহ ছয় 
ই নড়িব সত্বর॥ শুনি কৃষ্ণের কথী! বঁদী মহাশয়। কত মায়া জান 
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তুমি মায়ার রি ॥. লহ ছয় ভাই এই আনিয়াত দিল! ছয় ভাই লৈ 
ক্কষ্ণ ঘ্বারকা চলিল ॥ যেমতে পাইল কৃষ্ণ তারে শিশুকালে। তেনমতে, 


আনি দিল দৈবকীর কোলে ॥ দেখিয়া দৈবকী দেবী হরফিত মনে। ছুই, 
স্তনে ছুগ্ধ ঝরে দেখি পুত্রগণে | সেই স্তন পান তবে ছয় জনে করি।, 


পিতৃবংশ উদ্ধারিল দেব শ্রীহরি॥ বস্থদেব আদি যন্ত- মুখ্য মুখ্য ভন্‌। 
শুনিয়। দেখিতে সবে করিল গমন । গোবিন্দ মহত্ব তবে সবাই দেখি 
অদ্ভুত কথ! শুনি সং স্‌ শুষিল ॥ ছেনকালে আকাশেতে-বপ্ুভি বাছিল। 
ছয়খান রথ আমি উপনীত হইল॥ তবে সেই ছর জন গোবিন্দ পাঁশে গিয়া । 
গোবিনেরে স্বতি কৈল.দিব্য দেহ হৈয়া॥ সকল সংসার তুমি বলিতে 
নাহিজানি। তোমার পরশে মুক্তি পাইল চক্রপাণি ॥ তোমার প্রাসাদে 
- “হৈল শাঁপ বিমোচন। আজ্ঞা কর নিজ স্থানে করিব গমন ॥ মায়াপাতি 
বলে তাঁরে দেব নাঁরায়ণ। কে তোমরা কোথারে করিবে গমন ॥ তবে ছয় 
জন বলে যোড়হাত করি! তোমার চরণে কহি শুনহ শ্রীহরি ॥ মরীটির 
পুত্র আমি উর্ধথার তনর। মুনি সবাকারে আমি নাকরিল ভয় ॥ এক দিন 
 অর্গিরা মুনি দেখিল আমারে । নাঁ করিম নমক্কার ক্রোধ কৈল মোরে ॥ 
মুনি পুত্র হৈয়া মোরে না কৈলে আদর। দৈত্যযোনি জন্য গিয়া ছস্স 
পছোদর ॥ ত্রাস পাইস্জা আমি সব স্তুতি বুড় কৈল। ভবেত তাহার মনে 
দয়! উপজিল ॥ ভারাবতাঁরণে হরি করিব অবতার। তাহার পরশে হব 
তোমার উদ্ধার ॥ হিরণ্যকশিপুর বীর্যে জনম লভিয়া। বলি সঙ্গে 
গোডাইল পাতালপুরী গিয়া ॥ তবে মহামায়া দেবী ভোমার আদেশে । 
দৈবকী উদ্‌রে লৈয়া কৈল পরবেশে ॥ কংশেতে মারিলে গেলাঙ পাতাল 
ভূবনে। বলি সঙ্গে পুনরপি ছিলাঁঙ ছয়জনে ॥ আপনিত গিয়া তথা! 
'আনিলে শ্রীহরি। তোমীর পরশ হৈতে যাই নিজ পুরী ॥ এত বলি 
প্রণাম করিল ছয় জন। কৃষ্ণ প্রণমিয়া কৈল রথ আরোহণ ॥ দেখিয়? 
অদ্কৃত 'হৈল সবাকার মনে । এই কথা ঘরে ঘরে ঘোষে সর্ধজনে ॥ হইল 
- অদ্ভুত কথা ক্কঞ্চ অবতারে। শুনিলে নিস্তার হয় বলি বারে বারে ॥ এক 
আনে শুনে যেই শ্রীরুষ্ণবিজয়। গুণরাজ খাঁন বলে যমের নাহি ভন্র ॥ * 


গুজ্জরী রাগ । রি 


সুন্দ্র হরণ কথা শুন একমনে + দ্ঘকা আসিয়া ভাঁরে হরিল অঙ্জঞনে 


১৮৬ জীজকুজ বিজ্চয়। [ অর্জুনের বনবাঙ্গ। 


| পুত, নারদ দুনি হস্তিনানগরে । পঞ্চভাই সমেতে আন্ত কৈল যুধিষ্ঠির ॥ 
এক নারী ভৌপদী স্বাশীপঞ্চজন । আম;র নিয়ম বাক্য করিহ পালন ॥ 
। একদিন একজন করি পরিমিত। কেহত দেবর হব কেহত গর্ধিত ॥ দিব- 
সেক পরিমিত্ত হব যাঁর নারী। ভার মধ্যে আর জন .নহিব অধিকারী ॥ 
কদাচিত কেহ যদি সে ঘর য/ইব। বৎসরেক বনবাঁস সে জন.করিব ॥ নিবন্ধ 
করিয়া গেলা নারদ মুনিবর। এইভাবে রঙ্গে রহি পঞ্চসহোদর ॥ এক 
দিন'যুবিষ্ির টএদী লইয়া | হাস্য পরিহা [স করে পাক্কে বসিয়া ॥ নিশা- 
কালে আচগ্দিতে ব্রংঙ্ষণ মন্দিরে । র্দরস্ব হরিয়] লয়ে যায় পাপ চোরে ॥ 
ব:হির হৈয়া ব্রাহ্মণ ডাঁকে উচ্চরায়। রক্ষ রক্ষ অজ্ছুন হইয়া সহায় ॥ আপ- 
গার নাম শুনি অর্জুন মহাবীরে। নিদ্রা হইতে উঠিয়া চলিল সত্থরে ॥ 
অন্ত্রগৃহে প্রবেশ হইল অন্ত্র নিতে । দেখিলাঁত রাজ! তথা দ্রৌপদী সহিতে ॥ 
তবে বৈল রার্জাকে আইল অর্জুন। এত রাত্রে অস্ত্র লয়ে কোথাকে 
গমন | উত্তর না দিল তারে হাতে অস্ত্র লেরা। প্রাঙ্গণ আশ্রমে চোর 
ধরিলত গিয়া । চোর মারি ত্রাঙ্গণের সর্বস্ব রাখিল। প্রভাতে রাঁজার 
ঠাই গমন করিল ॥ প্রণীম করিয়া বৈল রাজার চরণে । এক বৎসরের 
ঘনবাস করিব গমনে ॥ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় ক্ষত্রিয় বিনাশ । করিল্ু 
মেলানি আমি যাই বনবাঁস ॥ ত্ববে উঠি যুধিষ্টির তার হাতে ধরি। কেনহ 
অর্জুন তুমি হেন কর্ম করি দৈব;তে আজি তুমি করিলে গমন | না কর 
বনবাঁস আমার বচন ॥ পুনরূপি চরণে পড়ি করে পরিহার । ক্ষত্র হয়ে 
লঙ্ঘিতে সভ্য নহে ব্যবহার ॥ এত বলি অর্জনকীর অরণ্য ভিতরে। 
ধৎ্সরেক ছিল পার্থ গহন গম্ভীরে ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকা নগর। 
দেখিল তথায় গিয়া. রামদামোদর । অঙ্জুন দেখিয়া হরি হরিষ 
হইল। নানারঙ্গে কৃতৃহলে কত কাল গেল ॥ একদিন অভ্যন্তরে ত্রমি 
দুইজন । পরম সুন্দরী কন্তা দেখিল অজ্জুন 1 দেখিয়া পুছিল। কুষ্ে 
কফাঁর এই নারী। ্রলোক্য সুন্দরী কুষ্ণ রূপে বিদ্যাধরী॥ সকল 
লক্গণযুক্তা নূতন: যৌবন্‌। বিভা নাহি হত যেন লয় মোর মন। 
অরুন বচন শুনি হাসে চক্রপাণি। শুভদ্রা উহার নাম আঁমার ভগিনী ॥ 
নী পাই, যোগ্য বর আছে মোর ঘরে। ভাল বরে বিভা দিব পাইলে 
তাহারে ৪ এত শুনি অর্জুন বিষুণর বিদ্যমানে। পুনরপি তার মুখ করে 
নিনীক্ষণে ॥ দেখিতে দেখিতে মনে €কীতুক বাড়িল। বৃঝিয়াত শ্রীহরি 
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অঙ্জুনে বলিল 7* সুভড্রার রূপে তুমি হইলে মুঙ্ছিতত। স্বরূপে বলছ তু 
করিব মনহিত ॥ কত পুণ্য তপে পাই কন্া স্কুলক্ষণে। এসব কৃষ্ণের 
ক্ষথা বলিল অঙ্জুনে॥ অঙ্জুনের কথা শুনি হাসে গদাধরে। স্থৃত 
ভগিনী দিব বিভা যে তোমারে । কিন্তু এক কোল বলি শুন মহাশয়। বলভং 
"মত বিভা না দিবে তোমায় ॥ তার অগোচরে নাহি কাহার সাহস 
উপায় বলিব শুন হইবেক যশ ॥ দারুকে আনিয়া কৈল শুন মহাজন 
াজিয়াত রথ দ্বারে থাকিহ সর্বক্ষণ ॥ তবেত স্ভদ্র! তুমি প্লাইবে এঁৈ 
শ্বরে। কোলে কৰি রথে তুক্ি যাইবে শত্বরে ॥ এইতণ্র্াম আমি হলি 
তোমারে । সত্বরে থাকিও সজ্জা কন্ত! হরিবারে॥ এতেক আশ্বাস তারে 
বৈল-গদীধরে। কামে হত হয়ে বীর আপনা পাশরে ॥. দিব! রাত্রি জ্ঞান: 
তারে নাহি পড়ে মনে। সুভগ্রা হরণ কথা চিন্তে সর্ধক্ষণে ॥ দৈবযোৌগে 
এক দিন সুভদ্র সুন্দরী । কান করিবাঁরে আইসে হয়ে একেশ্বরী ॥ তখন 
অর্জুন বীর লইয়া তাহারে । কোলে করি রথে তুলি যায় নিজ পুরে ॥ 
ধেয়ে গিয়া বলদেবে বৈল পুরুজনে । স্ুভদ্রা হরিয়া লয়ে যায়ত অর্জুনে ॥ 
গুনিয়াত বলদেব ক্রোধ বড় মনে । হেন কর্্ম করে বীর লাহি তরিভ্বনে ॥ 
ইন্র আদি যত দেব বৈসে স্বরপুরে। কাহার শকতি নাহি পুরী লঙ্ি- 
বারে ॥ শিশু হয়ে হেন কর্ম করেত অর্জন । আজিত মুষলে লব বমের 
ভবন ॥ এত. বলি মুষল লয়ে ধাইল সত্বরে। পশ্চার্ৎ চলিলা যত যছুগণ 
বীরে॥ তার গিছে অস্ত্র লয়ে যান বনমালী | ' ত্বরায় চলিল। তবে মনে 
কুতৃহলি ॥ ধরি ধরি মনে করি ধায়েন বলাই । গোবিনের রথ খান 
দেখেন তথাই ॥ দারুক সারথি রথ চালায় সত্বরে। উলটিয়। দেখেন বীর 
আইসে গদাঁধরে ॥ দেখিয়া রহিল! তবে দেব সঙ্কর্ষণে। গোবিন্দের মতে 
করে স্বর হরণে ॥ নিকটে গোবিন্দে দেখি বলে ক্রোধ মনে । রথ 
দিয়া করাহ তুমি স্টুভদ্রী হরণে ॥ করপুটে বলে হরি বলাই বচঞ্রে। 
আমি নাহি জানি কোপ না কর আপনে ॥ ভাল হৈল যোগ্য ৰর স্ুভদ্রা 
পাইল। 'তেকারণে খেয়ে গিয়া রখ না লইল ॥ সম্পূর্ণ যৌবন তাঁর সর্ব 
ভাবে হইল।: এতদিন ভার যোগা বর না পাইল॥ অঙ্ছুন সম বীর 
নাহি এ তিন ভুবনে । কুলে শীলে রূপে গুণে মান্ সব্বজনে ॥ নূহে বাত 
ভাল মতে আপনি বান গিয়া। ক্ষত্রিয় বিধানে কৈল কার্য সে বুঝিয়া ॥ 
এতেক বচন বদি শীর্ণ বলিল । ক্রোধ ছাঁড়ি বলদেব হাদিতে লাগিল ॥ 
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রথ দিয়া কৈলে তুমি স্ৃভদ্রী হরণ। কপট করিয়া মোরে ভাল! নারা- 
পুয়ণ ॥ এত বঙ্গি উঠে বীর লৈয়া সর্বজনে। অন্ত্র ছাড়ি সবে ঘর করিল 
এগমনে ॥ হেখাক্স অর্জুন গিয়া হস্তিন নগরে । কহিল! সকলকথা রাজ। 
এুধিষিরে ॥ শুনিয়া অদ্চুত কথা হরিষ হইল । সুভদ্রা হিয়া গৃহে অজ্জুন 
স্মোইল॥ নানাবাদ্য নৃত্য গীত মহোৎসব করি। হেনবেলা! রখ লয়ে 
বঙ্গাইল| ভ্রীহরি॥ নানারত্বে ভূষিতা করি স্ভদ্রা ভগিনী। অঙ্ছুনেরে 
ববিভী দিলপদ্বে চক্রপাঁণি ॥ হেনই অদ্ভুত কথা হৃতজা হরপ। গুপরাজ 
বান বলে বনি নারীয়ণ ॥ 
হ₹ যোড়হাতে বলি নর শুন এক চিত্তে। নারারণ নাম ফল হইল! যেমছে ॥ 
| করষস্ত দেশে বিপ্র নামে আদামিল। ব্রহ্মচারি ত্রতে শীঘ্র নহেত 
| বুণিল॥ প্রতিদিন গ্রামে যার বাহির উদ্যানে । পুষ্প আনিবারে দ্বিজ 
| ক্রয়ে গমনে ॥ আনিয়া বাপেরে দিয়া করয়ে ভকতি। পিতৃ মাত তক্তি 
. বিনে অন্তে নাহি মতি ॥ তুঞ্চয় সংসার সুখ হইয়া তপস্থী। কতদিনে 
[বিভা কৈল পরম রূপরদী ॥ দৈবেতে এক দিন সেইত উদ্যানে। পুষ্প 
আনিবানে দ্বিজ্জ করিল গমনলে॥ পুষ্প তুলি. দ্বিজবর ভ্রমে ধীরে খ্বীরে। 
1 দেখিল কুলটা নারী গহন ভিতরে ॥ জঙ্গম করিয়া! এক পুরুষ নড়িল। ূ 
" বেইজ কুলট! নারী- তথায় রহিল ॥ দেখিয়াত দ্বিজবর কামে অচেতন । 
: তাহাতে মিল মন না যায় ধারণ 1 এড়িয়! বাপের সেবা তার হাতে ধরি। 
| আমারে ভ্জিয়। প্রাণ রাখহ সুন্দরী ॥ তবে সে কুলটা বলে করি পরিহার । . 
আমি ছষ্ট পাপমতি তুমি ত্রাঙ্গণ কুমার ॥ কেন হেন কহ দ্বিজ ত্রাস পাই 
মনে । আম! এড়ি ঘর তুমি করহ গমনে ॥ আছয়ে তোমার ঘরে পরম 
স্ন্দরী। তাহ লয়ে ক্রীড়া কর ছাড় পাঁপ নারী ॥ চল চল দ্বিজ বলি 
তোমার চরণে। না গুনিল দ্বিজ বোল তব কামবাণে ॥ ভুঞ্জিল শৃলার 
দ্বিপ্ন লয়ে সেই নারী । পিতৃ মাত্‌ স্ত্রী ঘর সকলপাঁশরি ॥ গ্রামান্তে গেল 
দ্বিজ লয়ে, সেই জনে। ঘর করি রৈল হয়ে ব্রাঙ্গণী ত্রাঙ্মণে ॥ তাহাতে 
মঞ্জিল চিত্ত রহিল চিরকাল । অতি বড় শক্ত লেঠা বাড়িল বিশাল ॥ সাত 
পুত্র হৈল তার ওরসে জনম . অধর্থে টুটিল আমু নিকট মরণ ॥ দেখি- 
ফমার্জ কাত্রপু অজামিল হইল। মরণ সমযধে সব পু্রকে ভাকিল ॥ আইলাত 
ছয় পুত্র দেখি ,একে একে । ছোট-পুত্রে দেখিবারে বাড়িল কৌতুকে ॥ 
কোঁথা গেল পুন্র মোর নাম নারায়ণ । তাহ। দেখি প্রাণ মোর করিব গমন॥ 


বে 
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হেনকালে বযদূত* বড় ঘোরতরে। লৌহপাশ লয়ে আইল তারে বাদ্ধি] 
বারে ॥। তখনত, দ্বিআ্ববর মরণ সময়ে। পুত্র নারায়ণ বলি ডাঁকে উর্ধরায়ে 
সেই রায়ে প্রাণ তারুকরিল গমন। চারি বিষুদূত তথা করিল গমন । 
চতুতূর্জ গদা! পদ্ম শঙ্গ চক্রধর। যমদুত সঙ্গে যুদ্ধ করিল বিস্তর ॥ মারিয়া! 
যমদূতে দ্বিজ কাড়ি নিল। বন্ধন ঘুচায়ে তারে তিরস্কার কৈল ॥ মরণ। 
সময়ে দ্বিজ প্রনথংদ্ডরিল । খণ্ডিল বন্ধন কোটাজন্মে যত ছিল.॥ চতুভূল 
হয়ে রথে করিল" গমন্ কাদিয়াত দূত কহে যমে নিবেদনএ। শুর্নশুন, 
বমরাজা অদ্ভুত এযখা । কোথাহ না প্রাই আমি বর্মন অবস্থা ॥ জন 
গোঙাইল দ্বিজ কুলট! লইয়া ৷ -আনিবারে গেলাম তোমার আজ্ঞা পাইয়া ॥ 
দৈবের লিখন তার অধর্্ম বিশাল; আনিয়া নরক ভূঞ্জাইতাম চিরকাল |. ॥ 
লৌহপাশ দিয়া আমি বান্ষিলাম তারে। কাড়িয়া লৈল বিফুদূত; 
মারিয়া আমারে ॥ মারণের ঘা! দেখ শরীরে আমার। জানিন্গ তোমার 
কিছু নহে অধিকার ॥ এত বলি দূত তবে করিল ক্রন্দন। ক্রোধে উঠি 
বম তারে বলিল বচন ॥ কহ কহ ওরে দূত স্বরূপ উত্তর। বিষুদুতে কেন 
লৈল হেন পাপ নর॥ শুন শুন বলি রাজা তোমার চরণে। বিস্ুদৃতে 
যত আজ কৈল অপমানে॥ অনেক অধর্ম দ্বিজ কৈল মহীতলে। নারায়ণ, 
নাম 'সেই কৈল মৃত্যুকালে ॥: চতুভুর্জ চারি দূত আসিয়া তখন। 
- মারিয়া আমাকে কাড়ি লইল ব্রাহ্মণ ॥ কুঝিল তোমার কিছু নাহি অধিকার । 
পার যদি কর তুমি ইহার বিচার £ গুনিয়া দূতের বোল্প' ঘম বৈল তারে। 
সেই সব নরে নাহি আমার অধিকারে ॥ না করুনসাক্ষেপ দূত স্থিরকর মন। 
হেনজনে আনিতে কত না কর গমন ॥. গুনিয্লা যমের বোঁল সম্ভ্রমে উঠিয়া । 
পুনরণি বলে দত প্রণাম করিয়া ॥' কোন কোন মৃত্তি তার, কোন 
অধিকার । ' যার নাম লৈলে হয় নরকে উদ্ধার ॥ কহ কহ মহারাজ শুনি 
সাবধানে । আর বার ধেন তথা না করি গমনে॥ তবে যমরাজ যলে শুর 
বৰ্চনে। তাহা জানিবার শক্তি নাহি জরিতুবনে॥ নাহি রূপ নাহি মৃষ্ত 
সংসার ঈশ্বর । সর্কত্রে আছয়ে সেই নহে অগোচর 7 আমি ভাল জানি 
কিছু তীহার প্রধাদে। তীহার নাম গুনি ছুঃখ খণ্ডে অবসাদে ॥ এরা 
-মহেস্বর আর নারদ মুনিবর। প্রহ্লাদ জনক আর ভীম্ম বৃপবর- নক 
কুমার আর. কপিল মুনিবরে। সকল জানয়ে আমি কহিস্থ তোমারে ॥ 
আর কেহ নাহি জানে সংসার তিতরে। তুমি কোন মতে দুত জাঁনিবে 
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তাহারে ॥ ক্রন্দন না কর দূত হরিষ কর মন। হেন জনন আনিবারে তুমি 
শা কর গমন ॥ যমের বচন শুনি দূত ক্রন্দন ছাড়িয়া 'নড়িলা সনতক্ে 
ত হরিষ হইয়া ॥ হেথা বিষ্ুদূত তবে ব্রাহ্গণে লইয়া । গেলাত বৈকু্ 
রী রখেতে চড়িয়া ॥ চতুভূর্জ হয়ে দ্বিজ তথায় রহিল। নাম ফল ধর্ম 
নকলি কহিল ॥ বুঝিয়া সংসার সব চিস্তহ নারায়ণ। অন্ুক্ষণ চিস্ত সবে 
নিবেশিয়া মন॥ হরিনামগাও চিত্তে শ্রম নাহি মনে 7" গুণরাজ . খান 
লী হরির ছরণে ॥. 
হেনষতে নানাইঙ্গৈ শ্রীমধুক্ছদন।- পৃথিকীর ভার £রি মারিয়া ছুষ্টগণ ॥ 
ষ্টির পালন করি ধর স্থাশিল মহীতলে | স্ত্রীপুত্র লইয়া ক্রীড়া করে কুত- 
হলে। নানাদান নান? ষজ্ঞ করিল শ্রীহরি। দেবের বিধানে পিতৃ মাতৃ সেবা 
করি! দ্বারকায়ে স্বর্গভুমি করিয়া মুরারী। একশত পঞ্চবিংশতি বৎসর সেবা 
করি॥ হেথা স্বর্গে ব্রঙ্গা তবে মনেতে চিস্তিল। ভারাবতারণে হরি পৃথিবীকে 
গেল ॥ মারিয়া! দুষ্ট দৈত্য দেবকার্ধ্য করি। আপনি পাঁশরি আছেন ভ্রমেতে 
শ্রীহরি॥ অনুমান করি ত্রহ্গা সব দেব লয়ে। চলিল! দ্বারকাপুরী হরষিভ 
হয়ে ॥ দেখিলত গিয়া ব্রহ্মা দেব শ্রীহরি। পুত্র পৌত্র লয়ে স্থুখে আছেন 
মুরারী॥ করযোড় করি ব্রহ্মা বলিল বচন। মার বোল অবগতি কর 
নারায়ণ ॥ -তুমি ব্রহ্ম তুমি বিষু তুমি নারায়ণ । তুমি চন্ত্র তুমি ুর্য্য যত 
দেবগণ ॥ পৃথিবী আকাশ তেঞ্জ বাু জলময়। তুমি সর্ব আধার সৃষ্টি 
(স্থিতি প্রলয় ॥ নির্লোভ হও প্রতু তুমি নারায়ণ।. মায়াপাতি কর নব ন 
[জানে কোন জন ॥ স্থুখ ছুঃখ লোক তুমি দেব শ্রীহরি। কর্মমলক্ষ করি ভূপঞ্জাহ 
দেখিতে ন! পারি ॥ পৃথিবীর বোলে সবে ক্ষীরোদেতে গিয়া । ছুঃখ 
নিবেদন কৈনু এক্চিত্ত হৈয়।॥ তথির কারণে তুমি মায়াত পাতিয়!। 
হরিলে পৃথিবী ভার অস্ুর মারিয়া ॥ অধর্ম্ম খণডাইয়া কৈলে ধর্মের উৎপত্তি । 
তুমি পৃথিবীতে আছ না! বুঝয়ে মতি টৈকুঠবাসী জনে অনাথ করিয়া । 
/মায়াপাতি আছ হেথা মাস্ুষত হৈয়া | না বুঝিয়া মনে কিছু আমি শঙ্কা 
'করি। নাভাওহ প্রভু মোরে ব্লহ শ্রীহরি ॥ হাপিয়। সন্দুখ করি বৈল 
|নারায়ণ। বসিতে আসন দিলা বৈস দেবগণ ॥ যত বোল বৈলে সব 
(করিয়াছি মনে । . অচিরাঁতে বৈকুঠপুরী করিব গমনে ॥ দর্পবান দৈত্য 
মারি যত কিছু কৈল।. সে সব হৈতে কিছু অধিক ভার হৈল আমার 
। বংশেতে যত উপজিল বীর. তেএী কম্পবান ভুমি কেমনে হব স্থির ॥ 
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ঙ 1 
ব্রহ্ম শাপ লক্ষ করি করিব নিধন । অচিরাৎ্ষ করিব ভবে স্বর্গ আরোহণ ॥ 
নিজবাসে নানা সুখে চল প্রজাপতি । নিজ নিজ স্থানে গিয়া করহ্‌ 
"বসতি ॥ এতশুনি প্রজাপতি হরিষ হইয়া । দেবগণ সঙ্গে নড়ে হর্ষচিত্ত 
হৈয়া ॥ পাঠাইয়া দেবগণ চিন্তে নারায়ণ। ব্রহ্মশাপ লক্ষ করি বংশের! 
কারণ ॥ হেন্বকালে মুনিগণ আইল সেইখানে । দ্বারকাঁ আইল সবে করি! 
অন্থুমানে ॥ গুধিয়াত নারায়ণ অভ্যন্তরে গেলা । সব মুনিগণ আমি দ্বারেত 
বসিলা ॥ হেনকালে” ইস আদি যত যছুগণ। ক্রীড়া কৃতর্ধে ঘর? করিল! 
গমন ॥ দ্বারে বসি ধছল! সব ঈহাতপোধন। জিজ্ঞাসিল কেন সবে করিলে 
গমন] বসিতে আদন দিয়! বিনয় করিয়া । তুষ্ট হৈল মুনিগণ যাদব দেখিয়11 
'বৈল -্ঞ্চ দরশনে করিলাম গমন | জানাহ গিয়া যথা! আছেন নারায়ণ ॥ 
অভ্যন্তরে গেলা তথা না দ্েখিল! গোবিন্দাই। মায়া এক জী লইয়া; 
আইল1 তথাই ॥ জান্ব নামেতে কুমার স্ত্রীবেশ করি। লৌহপাত্র উদরে' 
দিয়া গুর্বিণী রূপ ধরি অতি ছুঃখে বলে নারী লজ্জা পরিহরি ॥! 
কোন জন্ত প্রসবিব বল দৃঢ় করি ॥ কুমারের বচন শুনি মনে চিন্তা কৈল ॥! 
জানি সব ছর্ববাসা মুনি ক্রোধ বড় হৈল ॥ জানিল সকল তত্ব শুন বছুগণ। 
গর্ভ প্রসব হইবে মুধল এইক্ষণ ॥ তাহাতে তোমার বংশ সব নাশ হব । 

হেন অদ্ভুত বন্ত সকলে দেখিব ॥ বসতে পড়িল গর্ভ হইয়! সুফল | 
: দেখিয়া! কম্পিত হৈল কুমার সকল ॥ ক্রোধ করি যুনিগণ রহিল! 
তথাই | মুষল লইয়া গেলা যথা গেবিন্দাই ॥ জানিয়া সকল 
তৰ শ্রীমধুস্থদন। মুনি সন্ভাষিতে রথে করিল গমন ॥ দেখিলা! 
তথায় গিয়া নাহি মুনিগণ.। ত্রহ্ষশীপে হতচিত্ত দেখি যছুগণ ॥1 
কাদিয়াত .বৈল সবে গোবিন্দ চরণে। অল্প দোষে শীপ মুনি বৈল' 
ক্রোধ মনে ॥ কি করিব কি করিব শ্রীমধুক্দন। ব্রহ্মশাপে ব্যাকুল 
. হইল যছুগণ ॥. কপট করিয়া! হুরি বলিল তাহারে | ব্রাঙ্ষণের শাপ আমি; 
নারি খণ্ডিবারে ॥ কেন হেন মন্দ কর্ম কৈলে পুভ্রগণ। বলিতে বলিতে। 
চিন্তা কৈল নারায়ণ ॥ ক্ষণেক চিস্তিয়া হরি বৈল পুত্রগণে। মুষল লৈয়া! 
গ্রভাসে করহ গমনে ॥ ঘষিয়! ক্ষয় কর গিয়া পাষাণ উপরে । অল্প ক হইলে: 
: ভয় ,লাহিক তাহারে ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি সব যছ্ুগণ। যুৰ্ল লইয়া! 
প্রভাঁসে করিল গমন ॥ ঘিয়ে ক্ষয় কৈল তাহা কৃষ্ণের বচনে। ঈষৎ) 
খেবে সমুদ্রেরে করিল গমনে 1» শ্সেসাঁঞীর বচন আর খণ্ডন না যায়। 
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লোক কলঙ্ক কারণ উৎপত্তি করায় ॥ বিশেষ জলের মৎস সমুদ্রে গিলিল। 
পিরিয়াত মত্ত জীবি তাহারে তুলিল॥ কাটিতে লৌহ তার উদরে দেখিল। 
'্াইয়াত জরা তাহ কিনিয়া লইল ॥ কণি করি দিল তাহা কাণ্ডের উপরে! 
নেরে আইল থুইল তাহা! ষৃগ মারিবারে ॥ হেনমতে মায়াপাতি আছে 
গাবিন্দাই । হেনকালে উদ্ধব সে দেখিল তথাই ॥ ত্রিদশের নাথ গোসাঞী 

ংসরের নার। ভারাবতারণে হরি পৃথিবীর তার ॥ ব্রহ্মধাপ মনে চিস্তি 
বায়াত পাতিয়াছাড়িৰ পৃথিবী হেন ল্য দৈর/হিয়া ॥ নিজদাস 
বলি মোরে বল সর্বক্ষণ ।: কপট করিয়াছ তোরে দেব নারায়ণ ॥ এতবলি 
উদ্ধব কৃষ্ণের পার্খে গিয়া । কাদিতে কীদিতে বলে চরণে ধরিয়া ॥ 
উদ্ধবের করুণা! দেখি শ্রীমধুহ্দন। হাধিতে হাসিতে বলে মধুর বচন ॥ 
'ভারাবতারণে মোর পৃথিবী গমন | করিন্ু দেবের কার্ধ্য মারি ছুষ্টজন 1 
কত দিন থাকিতে চিন্তিস্থ মুঞ্ী মনে । যাইতে বৈকুপুরী বৈশ্থ দেব- 
গণে | ত্র্ধা পাঠাইয়া আমি চিন্তিস্থ মনে মনে । কি করিহ্থ আসি আমি 
ভারত ভুবনে ॥ যতেক মারিঙু ক্ষত্রি পৃথিবী ভিতয়ে। তা হতে অধিক 
' হৈল দ্বারকা নগরে ॥ মৌর বংশে উপজিল যত খত বীর। এসব থাকিলে 
মি কেমনে হব স্থির ॥ তরন্ম শীপ উপলক্ষে ক্ষয় করিব সকল। বুঝিয়া 
1চিন্তহ তুমি আপন কুশল ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বোল করয়ে ক্রন্দন। 
কেমনে উদ্ধার মোর হুব নারায়ণ ॥ তবেত সদয় হরি নিভৃতে বসিয়া । 
কহিল পরম তন্ব উদ্ধৰ আনিয়া.॥ গুন-শুন প্রিয় উদ্ধব ধরহ বচন। 
(ভাঙা সকল মোহ তত্বে দেহ মন ॥ যত দেখ উদ্ধব সকল অকারণ। 
ধন' জন পুত্র পৌত্র যত বন্ুজন ॥ সংসারের নাহি মোহ্‌ চিন্ত নারায়ণ । 
সেই দে সংসারের সার সেই'নিয়ঞ্জন ॥ সবার, আছয়ে কারে না করে 
পর্শে। হর্ডা কর্তা ভর্তা হয় জগতে প্রকাশে ॥ 'তাহাত চিত্তিলে হয় সেই- 
[নিরঙ্ছদ রা বিশ ঘুচাহ চিত্ত স্থির কর যন ॥ এত শুনি পুনরপি যুড়ি ছই 
হাত। কেমনে পরম তত্ব জানি জগন্নাথ ॥ কোন কালে কোন গুরু কোন 
দেশে রই ॥ কেমনে চিত্তির তৌম। শুন গোবিন্দাই ॥ তোম1 তরে আমার 
চিত্ত ণস্থিররূপ নয়ে। উদ্ধার করহ হরি মায়া কর ক্ষয়ে। তোমার 
সেবন ছাড়ি. মুঞ্দী না, জানিম্থ আন।. কহিয়া . পরম তত্ব দেহ প্রা 
দীন ॥ এতেক বলিল উদ্ধব কান্দিতে কান্দিতে। দর! করি কহ জ্ঞান হই 
বেনমতে ॥... পৃরবে মিথিলা রাজা মীন মন্তাশয়। নিকার করিয়া পৃথিবী 
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বসে করয় ॥.. আচম্বিতে নরসিংহ গেল- আদি করি। কৌতুকে ভ্রমিত্রে 
যাইল মিথিলা নগরী ॥ ,সন্তরমে উঠিয়া রাজা সুনিগণ সঙ্গে । পুঁজিল?। 
উঠিয়া-.তারে বড়ইৃত রঙ্গে ॥ . প্রণতি-বিনতি করি যুড়ি ছুই হাত। ঝি; 
কারণে আগমন হৈল ভূতনাথ ॥ . মহাভাগবত সবে জানিল কারণে | 
ফেমনে (সবিৰি.বল- দেব. নারায়ণ ॥ শুনিয়া, . রাজার বোল হাসিতে 
লাগিল ।: আনম পুরিয্বা মন লোমাঞ্চিত হইল ॥ তোমার বচনে বাছা? 
হরিষ পাইস্থ মনো আকুর বচন যত কহিল যতনে ॥ ব বৃডুল্লাগাবানিৎ সি! 
গুন নরপতি-। ; প্র “গাই রন জন্তে করক-আরতি ॥ উত্তম অধম মধ্যম) 
গুণি ক্রিবিধ প্রকারে। যেই যেনমতে লেবে বেইরূপ ধরে &: সর্বভূতে? 
সুম.করি প্রভুতে হয় দয়া.।: পুরীষে চঙ্গনে, সম্প.একব্র.করিয়।.॥ অপমানে 
দুঃখ নাই লম্মানে হুথ নয় ।.: উত্তম ভাগবত সেই শুন মহাশয় ॥. সদাই। 
হরি চিত্তে. বৈফবজনে মলা । ভাব মতে নাহি ছাড়ে পৃথিবীর 
খেলা &- সংসার অসার. জান্সে ঘব ছরিময়+ কাম্য ভোগ না করিয়া, 
হরি সেবা পায় ॥ সুখ ছুঃখ মনে ষত সন্মান ভোজন। ভুঙসিয়া বিষম সব! 
তদে.নারায়খ॥: হেনয়তে হুরি,চিত্তে - হরিতে প্রণতি। মধ্যম ভাগবত! 
হয় গুন মহামতি ॥ হরিগত চিত্তে আন দেব নাহি পুজে। অসংসার 
জানে সেই' মোহে নাহি পুদ্ধে ॥ -আপুন-শ্বরীরে হরি জানিয়া না জানে ।, 
" গ্রতিমা! আগন করি করয়ে সেবনে ॥ স্থুল শুন্য ব্যাপিত,বিভাগ নাহি 
করে| বৈষ্বজন পাইলে হয় হুরিষ অস্ত্রে ? .হরি গাক্স হরি চিন্তে! 
নিষ্পৃহ সে হয়। অধম ভাগবত রাজ এই জন হয় ॥ নানা রকক্রীড়। ' 
করে উন্মত্ের বেশে । কাঁম ক্রোধ লোভ মোহ না করে পরশে ॥ হইয়া: 
শূকর -যেন ত্রময়ে নগরে 4 - হরিষে মজিবে দেখি সকল সংসারে : বুৰিয়) 
সকল রাজা তত্বে দেহ মন।...এত বলি নরসিংহ করিলা গমন ॥ এই কথা? 
নারায়ণ. দ্বারকং, আসিয়!।. মার দ্বাপ বন্দেব কহিল হাসিয়া | 'কেধা! 
গুরু হব উহার ৰলহ বচন। তার কথা কৈ গুন স্থির কর মন॥ একটা। 
:- কপোত, চারিগোটা জিস্ব কৈল। দম্পতী পুষিয়ে সেই শিশু বড় হইল ॥ 
আহার আনিতে দৌহে করিল গমন। হেন কাঁলে আক্ষটা গেলা ্লেইত 
কানন ॥ - উন্কুল। দিয়া তথি জাল পাতিল । মায়! মোহ দিয়া! রি শিশু 
বন্দি কল ॥: দল্পতী আইল তবে আহার লইয়া । না দেখিয়া পুত্রে বুলে 
কানন চাহিয়া ॥ দেখিসত জানে বন্দি আঙ্ষটার স্থানে। মুচ্ছিতা কপোত 
রে ০ 
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হল হারিয়ে চেতনে ॥ শৌকেতে ব্যাকুল হৈলা নাজানে' আপন পর। পু 
পুত্র বলি কপোতি জালের উপর ধরিয়া আক্ষটা তারে বান্ধিল যতনে। গাছে 
থাকি কপোত সন্তাপে যনে যনে ॥ হাহা প্রিয় প্রাণ সী যান্ধয়ে তোমারে+ 
“হের চার পুত্র প্রাণ বঞ্জয়ে আমারে ॥ তোম! বিন! শুন্ত মোর সকল সংসার + 
ধর্ঘচারিণী প্রিয়ে নাদেখিব আর ॥ - সুস্বর বচনে পুত্র সম্বোধিলে মোটের ॥ 
হের চারি পুত্র প্রাণ ছাড়ক্ধে শরীরে ॥ “প্রাণের শরীর প্রিয়া মোর 
(পাজক ভিন্তদেসস্থপুতঅশোকে প্রাণ কেন আছর 7রীরে॥ ভাবিতে 
ভাধিতে শোকে 'হৈলা অটেতম' | আক্ষটরি পাশে ভবে করিলা গমন ॥ 
'নিক্ট হইল মৃত্যু তাহা নাহি.দেখে । শোকেতে ব্যাকুল হয়ে কাহে না 
ডিপেক্ষে। শোঁকেতে মরয্পে লোক সংসার ভিতরে ।: পুর পুত্র বলি 
পড়ে জালের উপরে ॥ ছয় পক্ষ পেয়ে ব্যাধ হরিষ পাইল মনে। 
কিতার্থ হইয়! ঘরে করিল গমনে ॥. : শৌকেতে রয়ে লোক অকর্ল 
জ্বানিল।. . তাহার উপদেশে আমি শৌক পাশরিল ॥ নবমৈতে আর 
ত্র -দেখিস্থ কাননে |" সুখে শুতি মুখ মেলি থাকে সর্বক্ষণে ॥ 'দৈবেতে 
আনিয়া তারে আহার মিলায় ।:  খুর্খ অভ্যন্তরে 'গেলে ধরিয়া থে 
খায় | আহারেতে ঘত্র. কিছুমাত্র না করিল। যেইত শ্জিল সেই ভক্ষ 
আনি দিল. দশমেতে সমুদ্র মোর বড় গুরু হইল কুলের নিকটে বুদ্ধি 
'কিছু না জাঁনিল। বর্ষাকালে নদ নর্দী পুরয়ে তাহারে । তাহাতে অকুল নাই 
[কুতি নাহি ধরে ॥ সর্ষের আতপে সেই খানে. অল হরে। তখিতে অঙ্গুলি 
“মাল কুলে নাহি ধরে | তার গুরু দেখি মনে হরিষ হইল 1 সুখে দুঃখে 
।কুট বুদ্ধি কিছু না লইল॥ একাদশে গুরু মোর পডঙ্গ হইল।” তাহার 
বন্ধনে অগ্রি পুড়িয়া' মরিল. তেঞ্ীত জানি জী সংসাহি'ভিতরেশ 
যেই তখি বৈনে সেই অবশ্যই মরে ॥ স্থাদশে গুরু মোর সধুকর হইল । 
সার মধু লয়ে পুশ সম্বরে উডিল ॥ দেখিয়া জানিঙ্থ আমি"ঈংসার 
অসার । সবে মাত্র নারায়ণ প্রভু কর সার চতুদ্দশে মধুমাছি আর 
গুরু হইল ।- নানা পুষ্পের গধু আনি সঞ্চর করিল 'লাঁ খাইক্কা না দিয়া 
সঞ্চষকরয়ে। প্রাণে মারি মধুরস সকল মধু লয়ে ॥ তাহা দেখি জানিন্থ 
সঞ্চয় বড়'কাল। মঞ্চয়েতে নষ্ট হয় পুরুষ বুদ্ধি বল॥ ত্রয়োদশে করিবর আর 
(গুরু হইল । মায়া হ্ভী-লোভে সেই কাননে বন্দি হইল ॥ শিকারী 
'হস্তীনী. রছে ছর্গম করিয়া | কাশ মত্ত হয়ে হস্তী তখিতে পড়রে 1 
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তেএী সে জানিঙ্গ নারী বড় মায়! মোহে। .নিকটে থাকিলে মুনির 
মাহে ॥ তাহা দেখি জ্ঞান মোর হইল উপীর্ঞজন। এড়িন্ুত স্ত্রী সুঞ্জী] 
জানয়ে কারণ ॥ পঞ্চদশে হরিণী,মোর আর গুরু হইল। গীতে মোহিত 
হইয়া! -পরাণ .হারাল | গ্রাম স্ত্রী গীত গায়ে মোহেত সংসাঁর। নারায়ণ! 
কথা ভিন্ন না শুনিষ্থ আর 1 যোঁড়শে মৎস্ত মোর আর গুরু হইল। বড়িশী] 
আহার লোভে 'ঈরাপ হারাল ॥ ভাহ। দেখি লোভ মুগ্ী ছাড়ি সংসারে ॥ 
সেই জনে অন্ত উনস্থুরেণ উদরে ॥ সগ্তদশে ওক ভুশশিঙগ্লী *নামে! 
নারী ।: তার কথাওগুন বাজান স্ির.করি-॥. দরিদ্র হৈয়া নগরে আছে! 
সর্বাকাল। সেই বৃত্তি ধন জন বাঁড়িল বিশীল ॥ ডির কাল সেই রস? 
' অধিকু বাড়ই।... এক দিন সবদ/গর.আইলা! তার ঠাঞ্ী ॥. না! বলিহ আন। 
জনে না করিহ রঙ্গে। বহু ধন দিব আজি থাকিবে মোর সঙ্গে ॥ সেই) 
(লোভে পরিহারি আর সব জনে । . এক ভাবে করিয়াছে হইর! মোহনে ] 
_ ইদবেত আমার তথা নহিল গমন । আঁদিব আসিব বলি চাঁহে ঘনে ঘন ॥1 
দ্বার বাহির ঘর আঁসা যাওয়া করে। প্রহরেক রাত্রি গেল! দ্বিতীয় প্রহরে ॥| 
, তবু. না আইল সাধু চিন্তয়ে হতাশ। বদিত্া খাকিল সেই হইয়া নিরাশ ॥ 
- “হৃতীয় প্রহর গেল নহিল গমন। ধরণী বসিয়। তবে চিন্তে মনে মন ॥* 
কেনে পাপ আশা আমি বাড়াইন্থ চিতে ।::আপনি। মরিলে মোর কি! 
করিবে বৃত্তে ॥ এতেক করিনু মুঞ্ী এজন্স ভিতরে । -আঁপন বলির! কেহ' 
না| বলিল মোরে ॥ মিথ্যা ধন জন সব যৌতুক শৃঙ্গার। মরিলে নরকে 
মোক নাহিক নিস্তার & এড়িয। সকল আশ! মিথ্যার কারণে । প্রভাতে? 
করিব কালি স্বতীর্থ গমনে ॥ নৈরাশ হইয়া শুতিল! নানা স্থখে 1 স্ব? 
ত্যদ্দি হরি-চিত্তে খণ্ডাইয়। ছুঃখে।: তাহার কারণে আশা ছাড়িস্থ সংসারে। 
ংসেই নৈরাশ পরম সুখ কহিলাম তোমারে ॥ অষ্টাদশ কুরর পক্ষ আর গুরু 
. হুইল ।..যেই মাংস .খ০ড সেই মরথ. এড়াল ॥... তাঁর তুণ্ডে মাংস দেখি আর 
'পক্ষগণ। মাংস লোভে মারিতে তারে করিল গমন ॥ চতুর হইয়া সেই 
মাংস এড়িল কেহ নাহি লাপে সেই মরণ এএড়াইল ॥ নির্ধন পুরুষে ভয় 
নাহিক সংসারে । সেই গুরু অঙর মুঞ্ী শুন নৃপবরে 1 উনন্রিংশে |: 
'ুরুমোর কুমারী হইল। তাহার প্রদাদে মোর সঙ্গ ঘুচিল।* দম্পতী 
ঘর করে-লঞ্যা কন্ঠাখানি। বিভ1 দ্বিব বলি তারে ঘরে পাত্র আনি ॥ 
অত্বীর্থ করিতে দ্বিজ্জ গেল ভিক্ষা তরে। জল আনিবারে ব্রাঙ্গণী 








* দাংখ্যযোগ কথন) আলী বিকুয় | প্‌ 


মনে সঙরণ হৈল? তুঞ্জিল নরক যত. সেই .ঘ্মলোকে। . তাহা গুণিত ] 
উদ্ধৰ অধিক মন কীপে ॥ যম যাতনা ছুঃখ আত্মা করি মানি। যোগ 
নিদ্রায় গর্ভবাস জন্ময়ে তখনি ॥ ভখন অধিক হছঃখ. সহন ন! জায় % 
নিত্য মনে হয় যেন পুনঃ-গর্ত নয়। হেনই নরক হয় জঠর জননী 1 
দশমাস দশযুগ্‌ অধিক ছেন মানি ॥ যেন নাহি যাই আর জননী জঠরে ঠ্‌ 
. চিত্ত বাপ্নায়ণ বট বস্থু মালাধরে ॥ টি 
* গর্ত যাতনা ছঃখ্াপক্ষনে মনে । গর্ভ তাজি হরি চিন্ভুহ্ৈরনে ॥ 
ভূমিষ্ঠে পাশরে সব ভাহার মারীয়-।” ক্রন্দন করিয়। স্তনপান খাগে মায় ॥ 
পাশরিল ধত সব চিস্তিল উদরে। হরির মায়! সব হরি করে তাঁরে ॥ 
দিনে বাপ যায়ে পালম করিতে। থাকিতে অদ্ভুত দে দেখিতে অন্ুতে। 
যৌবন প্রবেশ হইলে আন নাহি মানে | কেমনে বিষয় ভুঞ্জ চিন্তে সর্ব 
গ্ষণে ॥ সেই যোনিতে জন্মিয়া উদ্ধব বড় পাইল! ছঃখ। তাহাতে ভু্জি 
অধিক বাড়ে দুঃখ ॥ পাঁশিরিলে নীরায়ণ সেই করতায়। : মল মুত্রে মাং 
কনক্তে আকার তাহাম্ন ॥ হেনমতে যৌবন গেল জরা! পরবেশে। তবুত নাহিক 
.. মনে হরিনাম লেশে॥ পুত্র পৌত্র কলত্র মধুর বাক্য গুনি। হরিষেতে 
_ খবাচ মৃত্যু নিকট না জানি ॥ এতেকজানিয়া উদ্ধব না করিহ হেলা । ্ 
] 










সাগর তরিতে বান্ধিয়াঁ দিল ভেলা ন্বানায়ণ, পাদপন্ম- চিন্ত অস্ুক্ষণ 
হলে মালাধর খু তাঁরণ কারণ ॥ 2টি পা এও ৭ 
পুনরপি উদ্ধব বলে করিয়া! বিনয়। জানিন্ু উপদেশ আমি তোমার! 
: খারায় ৪. সাংখ্যযোৌগে চিত মোর স্থির নহে সতি। কর্মযোগ মোরে 
বল করিয়ে প্রণতি ॥ শুনিয়া উদ্ধব বোল বলেন নারায়ণ। কর্খরযোগ 
সঙ্গ তারে কহিল কখন ॥ যিথ্যা বিষয় হইতে স্বরূপে দেহ মন। ছাড় 
. খত ভব জাল ভাব হরির চরগ। তাহে অনুগত হয়ে চিত্ত নারায়ণ। তব্রেত 
খণ্ডিব সব সংসার বন্ধন ॥ জুশর্খ। নামে বীর চিত নামে প্রিয়া । অভিমানে 
. অধমুথে আছেন গুতিয়! ॥ ইঙ্গলা পিঙ্গলা ছুই সখী বসাইয়া॥ তার মধ্যে 
.. চিত্ত হরি কমল তুলিয়া ॥ প্রথমে অধোসুখে পদ্থ চারি দলে। ষটদলে 
পদ্ম তুলে ত্রিবেণীর স্থলে নাভি সরো্জ সুখ আর রস দলে। ফ্লাবত 
উদ্ধব মনে হৃদয়কমলে ॥ দ্বাদশ পত্রে সেহ ব্রহ্মেরে লীলায়।* মধ্যেতে 
আনিয়া তপ্ত হেমেতে মিসায়॥ মোহ বশে ঘসি কমল সাজায় বনদন। 
তবেত দৃঢ় নিগুঢ আছে হরি সঃবন ॥& হেল! না করহ তারে আছে বড় 
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অর্জুন-দৈত্যগণের যুদ্ধ] শ্রীকৃষ্ণ বিজয় । ২৯১ 


মধ্যে গিয়া -নারীগণ নড়ে । কার হাতে কার গায় কারত কাপড়ে ॥ 
পাচ সাত নারী ধরিল এক এক জনে । নারীগণ ধরিল অর্জুন বিদামানে ॥ 
দেখিয়া অঞ্জুন বীর কোপ বড় কৈল। দস্থ্গণ মারিবারে মন দৃঢ় কৈল || 
গাণ্ডিব ধনুক নিল করিবারে রণ। ধন্থুকেতে চড়া দিতে করিল যতন ॥ 
হেলায়, বিদ্দিত যাঁতে কোটি কোটা বাণ। তাহা মিথ্যা গেল দেখি হাসে 
দৈত্যগণ ॥ নানা! শক্তি করি তবে দিল তথি গুণ। গুণ ধনুকেতে দিয়া 
দিল বড় টান ॥ বর্ণ গুরিতে নারে পাইল অপমান ॥ পির বাণ 
: ফুড়ি এড়িল আপন ॥- বজ সমণন্ত্র দব অর্জুন এড়িল। দ্থযগণের পা 
ঠেকি ভূমেতে পড়িল ॥ যত যত বাণ এড়ে অঙ্ভুন মহাবীর । অর্জুনের বাঁণে 
দৈত্য করায় অস্থির ॥ যত বাণ কোপে ছাড়ে গায়ে নাহি ঠেকে। তা 
দেখিয়া অর্জুনের অহঙ্কার টুটে ॥ মহাদেব তুষিলা যে বাঁণে মহাশয় নব“ 
নাস্তক বজ্র মারি কৈল ইন্দ্রের বিজয় | ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সৈন্য কুরুসেনা 
যে বাপ ফুড়িয়া থুইল জগতে ঘোষণা ॥ দেবাস্ুর ষক্ষান্ুর গন্ধবর্ব সকল। জু 
“বাণ এড়িল সেই হৈল বিফল ॥ অব্যয় ভূণ যাহা আছিল অর্জুনে। শৃষ্স 
হিল সব তৃণ দস্থাগণের রণে ॥ দিব্য অস্ত্র পড়িল যতেক স্থানে স্থানে & 
তাহার প্রতাপ করে এত্তিন ভুবনে ॥ তা! দেখি অর্জুন তবে হইল। বিদ্ময় $ 
. সে সব শক্তি আমার নিল মহাশয় ॥ শুনিতে গুণিতে তাহা পাইল কোন 
জনে ।" ধনুকের বাড়ি মারি সব দৈত্যগণে ৷ দৈত্যগণে পরশ যক্জ 
. গোসাএ্ীর নারী । পাষাণ শরীর হয়ে সবে প্রাণ হরি ॥ দস্থ্যগণ হৈতে 
ভঙ্গ পাইল অর্জুনে ॥ বিস্ময় হইয়া বীর মনে মনে গুণে | সব রাজ চক্র; 
খিনি দ্রৌপদী পাইল | ইন্দ্র জিনি খাওবে ছুতাশন তু্িল॥ যার যুদ্ধে 
মহাঁদেব সন্তোষ পাইল । দেবগণে নিরস্তর চরগণে মাইল ॥ একাকী: 
জিনিল সব গন্ধবর্ব সমাজে | বিসুক্ত করিল ছূর্যে্যাধন কুরুরাজে ॥ ভীক্মঃ 
আদি কুরু সেনা সকল জিনিয়া। বিরাটের গরু আনি দিল একা হৈয়া ॥ 
কুরুগণ আদি সব.সৈন্ সাগরে । করিয়া! বিবিধ কর্ম তথি পাইন পরে ॥' 
কোথাহ না পাইস্থ আমি হেন পরাভবে। হেন বৃদ্ধি সকল সেই গোসাঞ্ী 
. প্রভাবে ॥. দেই সব অস্ত্র আমার পবন সমান । সেই ধন্থ সেই আমি 
'সেই আমার কাঁণ ॥ যত ধত আমার হইল পরাক্রম। সকল হরিয়া নিল 
প্রভূর একর ॥ : কৃষ্ণ বিনে সব মোর হইল বিফল অক্রান্গণে দিলে যেন 
নাহি পায় ফল ॥ তেখ্ং সে আমার. আজি তেজ বাণী হৈল॥ তাহা- 
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